ভারত ছাড় 


( ভারত ছাড় আন্দোলনের ও আগষ্ট বিপ্রবের পূর্ণ ইতিহাস ) 


পঞএ়ান্ আশ 


শ্রীনৃপেক্র নাথ সিংহ 
সম্পার্দিত 


বেঙ্গল পাবলিশার্স 
১৪ নং বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ত্রী, 
কলিকাত। 





প্রথম সংস্করণ--শ্রাবণ, ১৩৫৩ 
প্রকাশক--শ্রীশচীন্্ নাথ মুখোপাধ্যায় 
বেঙ্গল পাবলিসাশ। 
মুদ্রাকর--শ্রীশস্তনাথ বন্দ্যোপাধায়, 
মানসী প্রেস, 
৭৩ নং মাণিকতল। দ্রীট, কলিকাতা । 
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা-_ 
আশু বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ -- 
ভারত ফটোটাইপ ই্ডিও। 
বাধাই-_বেঙ্গল বাইগারস”। 


আড়াই টাক! 


আগঞ বিপ্লবের 
দেশপ্রেমিক বীর শহীদ্দদিগের 
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেস্টে-__ 


দ্বিতীয় খণ্ড (যন্তুস্থ) 


[ যুক্তগ্রদেশ, বিহ্বার, বোম্বাই, মাদ্রাজ গ্রভৃতি স্থানের বিপ্লবের পরিপূর্ণ 
ইতিহাস, বালিয়ার পৃথক বিবর*, বিপ্রব সম্পর্কে কংগ্রেসের দায়িত্ব, মহাত্মা! 
ও বড়লাটের মধ্যে পত্র বিনিময়, মহাত্মার অনশন, দেশব্যাপী বিক্ষোভ, 
অনশনে বিলাতে ও ভারতে তুমুল আন্দোলন, টটেনহ্য!মের, সারকুলার, 
ড/1)16 ও 9186 78১7১ অনশনের ফল, কংগ্রেস সেসালিষ্ট পার্টির গুপ্ত 
আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ, বেতারে বিপ্রব, জয়প্রকাশ 'নারায়ণের, অরুণা 
আশফ আলির কার্যাবলী, অরুণার পত্র ইত্যাদি বহু তথ্যপূর্ণ বিষয় থাকিবে ] 


শ্ডাপ্লভ্ড হ্হাড় আনে্দেেলন্ন 


সুত্র 
বিষয় , 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকাঁয় ভারতবর্ষ 

ক্রীপস্‌ প্রস্তাবের প্রহসন 
চতুর ইংরাজ, ১২ই মার্চের বিবৃতি, ক্রীপসের 
আগমন) ২৩শে মার্চের ঘোষণা) ক্রীপসের 
ভান্তঃ ক্রীপস প্রস্তাবের গলদ, আজাদ ও 
ক্রীপসের মধ্যে পত্র বিনিময়, ওয়াকিং কমিটির 
প্রস্তাব, সাপ্রা ও জয়াকরের বিবৃতি, ব্রীপস 
প্রস্তাব সম্বন্ধ অভিমত, ক্রীপসের বিদায়, ক্রীপস 
প্রস্তাবের বার্থতার কারণ। 

ভারত ছাঁড় নীতির উৎপত্তি 
ক্রীপস*্প্রস্তাবের ব্র্থতার প্রতিক্রিয়া, গান্ধীজীর 
চিন্তা, গাদ্ধীজীর প্রবন্ধাবলী “ভারতে বিদেশী 
সৈন্য” “ইংরঠজকে তাড়াইতে কেন জাপানী 
সাহাধ্য লইব না' প্রতি ব্রিটিশের প্রতি 
বন্ধুজনোচিত উপদেশ” 'গান্ধীজী কি জাপ 
অন্থরাগী? 'জাপানীদের প্রতি কংগ্রেসের 
অনুরাগ” । ভারত ছাড় নীতির অর্থ, সমালোচনার 
উত্তর। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গ্রস্তাব। 

মাতার পাঞ্চজন্য বাজিল 
ভারত ছাড় নীতির পুর্ব ইতিহাস, মহাত্মাজীর 

" এঁতিহাসিক বক্তৃতা» ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাব, 


পৃষ্ঠ] 


২ 


রি 


সাংবাদিক সম্মেলনে গান্ধীজী, নূতন আন্দোলনের 
আভাঁষ, কংগ্রেস প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা, 
সমালোচনার উত্তরঃ মহাত্মার শেষ আবেদন, 
৮ই আগষ্টের এতিহাসিক প্রস্তাব, গান্ধীজীর 
নির্দেশ, গভর্ণমেপ্টের প্রস্তাব ও প্রতিরোধ, 
নেতৃবুন্দ কারারুদ্ধ। হি 
আগষ্ট ম্িগ্রন্ন 


আগষ্ট বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য 
আগষ্ট বিপ্লবের প্রকৃতি 


বাংলার হলদিঘাট মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রাম *** 


তমলুক মহকুমা মেদিনীপুরের প্রস্ততি, 
ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ, সরকারের বঞ্চনানীতিঃ 
স্বেচ্ছাসেবক, গঠন, গভর্ণমেণ্টের প্রথম গুলি 
চালন1, অত্যাচার, সরকারি অফিস বয়কট, রাস্ত। 
অবরোধ, সরকারি কাধ্যালয় ধ্বংস, তমনুক 
সহরের আক্রমণ পদ্ধতি, মহিলা সত্যাগ্রহীরে 
আত্মদান, মহিষাদল থানা! আক্রমণ, স্তাহাটা 
থানায় বিপ্ববের জয়ঃ ঝড়ে সরকারি উদাসীনতা, 
তাত্রপিগ্ত জাতীয় সরকার, বিদ্যুৎ বাহিনী, 
বিচার বিভাগ, আইন ও শৃঙ্খল! বি ভাগ, সংগঠন 


কাধ সরকারি দমননীতির কাহিনী--গৃহ ভক্ষী- 
ভূত, গৃহলু$ন, নারীদের উপর অত্যাচার, ধষিতা . 


নারীদের নিজস্ব বিবৃতি, নির্যাতনের কাহিনী, 
সর্ববাধিনায়কর্দের জীবনী । রর 


পৃষ্ঠা 


৫৫ 
৫৬ 
৫৮ 


রি 

বিষয় 

কাথি মহকুমায় বিপ্লবের কাহিনী 
সরকারি অত্যাচার ও বিপ্লবাত্মক কার্ষ্যের 
ংক্ষিগুসার, বিপ্লবের দিনপঞ্জী, সংগঠন কাধ, 
কাথি সবের আক্রমণ পুদ্ধতি, মহিষাগোটে 
গুলি চালনা, কংগ্রেদ শিবির আক্রমণ, পটশপুর 
থানায় বিপ্লব, খেজুরী থানায় বিপ্লব, সার্কেল 
অফিসার গ্রেপ্তার, জোরপূর্বক রাস্তা! মেরামত, 
সৈম্ত ছারা গুলি চালনা, গৃহদাহ, লুঠতরাজ, 
মুসলমানদিগকে উৎসাহ দান, দিনে সাহায্য 
রাব্রিতে গৃহে হানা, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা । 

বালুরঘাটে বিপ্লব 

বাংলায় অন্তান্ত স্থানের বিপ্লবের কাহিনী 
কলিকাতা, হাওড়া, হুগলীঃ বর্ধমান, বোলপুর, 
নদীয়া, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, 
ময়মনসিংহ । 

আগষ্ট বিপ্লবের তীর্থভূমি সাতারা জেলায় জাতীয় সরকার 
সাতারার ইতিহাস, মোরচ। বাহিনী, পুলিশের 
জুলুমঃ গোপন আন্দোলন, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, 
গুধচর নিয়োগ, পাইকারী জরিমানা আদায়, 
গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠাঃ পত্রী সরকার, নেতাদের 
পরিচয় । 

আসামে আগষ্ট বিপ্ব , | 
নেতৃধুন্দ গ্রেপ্তার, পুলিশরাজ, আসাম গৌরব 


৮৯ 


৯৫ 
৯৭ 


১০৩ 


বিষয় পৃা 
. কনকলতাঃ ঢাকাইজুলি থানা আক্রমণ, সরকারি 
অত্যাচার, শাস্তিসেনা, £সনিকের ন্েচ্ছাচারিতাঃ * 
কর্তৃপক্ষের সরবরাহ বন্ধ, ধ্বংসাত্মক কার্ধ। 


কোরাপুট জেলায় বিপ্লব , ৮ ১১৬ 
ভারতের অন্যান্য স্থানের বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১১৭ 
মান্্রাজ, বোস্বাই, নাগপুর, বিহার, যুক্তগ্রদেশ, 
উড়িস্তা। 
অস্তি চিমুর কাহিনী ৮০" ১১৯ 


জনত। কর্তৃক ব্যাপক হত্যা, সরকার কর্তৃক 
নির্সম অত্যাচার, পাশবিক অত্যাচার সম্পর্কে 
বেসরকারি -ত্াস্ত, প্রকাশ্য তদস্তে গভর্ণমেণ্টের 


অসম্মতি« অধ্যাপক ভানসালির অনশন . 
বিপ্লবের কয়েকটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৮ ১২৪ 
(বিভিন্ন পরিষদের বক্তাদের বক্তৃতা হইতে 
সংগৃহীত ) 
সরকারি জুলুমের প্রতিবাদ ও পদত্যাগ রি ১৪১ 


মামলার রায়, স্যার টমাস ই্টম়্ার্টের পদত্যাগ, 

মিঃ মুনের পদচ্যুতি, মিঃ ফজলুল হকের 

পদত্যাগ, মিঃ আর্থার মুরের পদচ্যুতি, ডাঃ 
- স্থামাপ্রসাদের এতিহাসিক পদত্যাগ পত্র । 


মিঃ চাচ্চিলের কুখ্যাত বিবৃতি ও তাহার প্রতিক্রিয়া *** * ১৫৮ 








“ভারত ছাড়? প্রস্তাবের প্রথম উদ্যোক্তা 
মহাত্মা গান্ধী 


“ভারত ছাড়” আন্দোলন । 
ঘিতীয় মহাযুদ্ধের পটভুমিকায় ভারতবর্ষ 


প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন যুধ্যমান জাতিগণের মধ্যে সম্পাদিত ভার্গাই' 
সন্ধি দ্বারা পরাজিত জাম্মাণ শক্তির উপর প্রতিশোধমূলক ঘোর অবিচার কর! 
হয়। ভাসর্ই বঙজ্গমঞ্চে এই বিশ্বব্টনের অভিনয়ে ব্রিটিশই ছিল প্রধান নায়ক। 
এই সন্ধি দ্বার] জার্মাণির আফ্রিকাস্থিত রাজ্যগুলি হস্তচ্যুত হয়; ইউরোপে জার্মাণ 
সাম্রাজ্যের অজচ্ছে? করিয়! জার্নাণ জাতির একতা। ও সংহতি নষ্ট করা হয় $ নান! 
বিধিনিষেধে জার্মাণির অর্থনৈতিক ও সামরিক জীবন পঙ্গু কর! হয়, যাহাতে 
জার্মাণশক্তি কখনও ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদের বিকুদ্ধে মস্তক উত্তোলন না করে। 
জার্মাণির উপ্র এই অবিচারের ভিতরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের'নীজ প্রচ্ছন্ন ছিল। 
এই অন্যায় সর্ত জার্ধাণ জাতি নীরবে সহ করে নাই। ব্রিটিশের অজ্ঞাতনারে-! 
জার্মাণিতে হিটলারের নেতৃত্বে রণদ্রধর্ষয এক নূতন সামরিক জাতি ও সৈস্ত-. 
বাহিনীর অভ্যুদয় হইতেছিল। হিটলার গোপনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভূতপূর্ব 
বিরাট আয়োজন করিতেছিলেন। একে একে সমন্ত জার্মাণজাতি হিটলারের 
নাজিবাদে দীক্ষিত হঁয়। যখন ব্রিটিশ জার্মাণির এই অভিসন্ধির আভাষ পাইল, 
তখন ব্রিটিশ যুদ্ধের জন্ত মোটেই প্রস্তত ছিল না; সেইজন্য বাহাতঃ আরম হইল" 
জার্মাণিকে তোষণ নীতি কিন্ত গোপনে যুদ্ধ প্রস্তুতি চলিতে লাগিল.। ১৯৩৮ 
খৃ্টাবে সম্পাদিত মিউনিক চুক্তি নব জার্মানির সাম্রাজ্য লিগ! নিবৃদ্ত করিতে 
পারিল না। বিনা রক্তপাতে চেকোঙ্সোভাকিয়। ও অষ্িয়া গ্রাস করিয্াও জার্জাপি 
শান্ত হইল ন|। ব্রিটিশের বুদ এড়াইবার সকল চেষ্টা ব্য করিয়াস৯৩০ খৃষ্টাবে 
ইউরোপে সর্বগ্রাসী ষহাযুদ্ের ছুন্দুভি বাজিন্না উঠে?] একে একে ইউরোপের 
সমন দেশ এই মহাযুদ্ধে জড়াইয়া! পড়ে। 


২ “ভারত ছাড়” আন্দোলন 
ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাাজ্যের অন্তর্গত পরাধীন দেশ, সেজন্য যুদ্ধের প্রভাব 
ভারতবর্ষেও ছড়াইয়া পড়িল। ত্রিটিশের যুদ্ধ ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে 


ভারত সরকার ভারঙ র প্রবর্তন করেন। এই একটি আইনের 


গ্রাসে পড়িয়া ভারতবালীর রাজনৈতিক, সামাজিক [জিক, অর্থনৈতিক) দ্র কি_ 


দৈনন্দিন জান পর্স্ত রিপর্ান্ত হইয়। পড়ে। যুদ্ধে ভারতের কোন. 


স্বার্থ ন! ই না থাকিলেও ভারতীয়. কোন...নেতার সহিত, পরামর্শ না করিয়া বা 
কেন্দ্রীর রাষ্থীয় পরিষদের কোন মত নালইয়। ভারত সরকার অক্ষণক্তির” 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং :ভারতবাপীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতকে 
জোর করিয়া যুদ্ধে নামান হয়। ভারতের সর্ববৃহৎ প্রভাবশালী স সাশ্প্রনা্নিক 
ও বাঁজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেদ ইহার প্রতিবাদ করে। তখন পরাস্ত ব্রিটিশ 
যুদ্ধের উদ্দেস্তর সম্বন্ধে কোন প্রকাশা ঘোষণা করে *নাই। ১৪ই সেপ্টেম্বর 

ংগ্রেদ ওহাফিং কমিটি ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য ঘোষণা 
করিবার _ও.-অবিলঘে ভারতকে স্বাধীন দেশ হিনাবে গণ্য করিয়া. 
তীয় সরকার গঠন করিবার দাবি জানায়। কিন্ত ব্রিটন সরকার 
স্বাধীনতার দাবী অগ্রাথ করিয়া! আগষ্ট মানে প্রতিশ্রুতি দেয় যে যুদ্ধাবলানের পর 
যত শীঘ্র সম্ভব গ্রেট ব্রিটেন ও ইহার উপশিবেশগ্ুলির সত স্মক্ষনতাযুক্ত 
উপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শামন ভারতকে দেওয়া! যাইবে । কংগ্রের্স এই অনিশ্চিত 
ভবিষাতের অশীয় প্রলু না হক যুদ্ধে অসইযোের প্রথম স্তর হিসাবে 
প্রাদেশিক আইন সভার কংগ্রেপী মন্ত্রীগণকে . পদত্যাগ করিতে বলে। মৃদ্রীগণ. 
পদত্যাগ করিয়া তৎ তৎ প্রদেশে অচল অবস্থার কৃষ্টি করেন। ইহার ফলে 
ভারতে যুদ্ধ প্রচেষ্ট। খুব ব্যাহত হইতে থাকে। এই সময় ইউরোপীয় যুদ্ধ ভীষণ 
আকার ধারণ করে। এই সন্ধিক্ষণে গাদ্ধীজীর পরাির্শে একটি নিষচিষ্ট স্থানে 
নির্বাচিত সত্যাগ্রহী . লইয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার কাধ্য চালান হয়। এই 
ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট চিরাচরিত দমননীতি প্রবর্তন করে এবং জহরলালকে ও 
কয়েক সহল্র সত্যাগ্রহীকে কারারুদ্ধ করে। 





দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতবর্ষ :: ৩ 


১৯৪১ থুষ্টান্বের ডিসেম্বরে জাপান অকম্মাৎ পার্লহারবার আক্রমণ করিয়। 
মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় । ১৯৪২ খুষ্টাব ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি 
শরুত্বপূর্ণ ঘটনাবহূল বৎসর । সেই বৎসর ফেব্রুয়ারী মালে জাপানী আক্রমণে 
সিঙ্গপুরস্থ ছুর্ভেন্য ব্রিটিশ নৌধীটির পতন হয়। ব্রশ্মাদেশে তুমুল যুদ্ধ আরভ 
হয়। ভুারতবর্ষেও যুদ্ধের কষ্ণছায়! ঘনীভূত হইয়া! আসে । এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের 
একটির পর একটি দেশ মিত্রপক্ষের হস্তচ্যুত হওয়াতে ভারতবর্ধ-মিত্পরক্ষের 
একটি... প্রধান সামরিক ঘাটিতে পরিণত হয়। ভারতে অপরিমেয্র লোকবল, 
প্রচুর প্রারুৃতিক সম্পদ কিন্তু ভারতের" 8০ কোটি লোকের স্বেচ্ছাকৃত ও 
আস্তরিক সাহায্য ব্যতীত কেবল ভাড়াটীয় সৈন্ত দিয়া! এই সামগ্রিক যুদ্ধজয়ের 
কোন আশ! নাই-_ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এই পরম সত্য উপলদ্ধি করেন। এই 
সময়ে ইউরোপের যুদ্ধে মিত্রপক্ষের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হুইয়। পড়ে। চীনও 
মিত্রপক্ষের নিকট আশাহুরপ সাহায্য পাইতেছিল না। অধিক সাহাধ্য পাইবার 
আশায় মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও তদীয় পত্বী ভারতে আগমন করেন । 

অক্ষশক্তির প্রচণ্ড আঘাতে বিধ্বস্ত হইয়া ব্রিটিশ সরকার নানা প্রলোভন 
দেখাইয়া! ও প্রতিশ্রুতি দিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা! 
লাভের চেষ্টা করেন। ১ ১ই মার্চ পার্লামেন্টে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। 
তৎপর ক্রীপ'স ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার জন্য মনতরীসভার কতক- 
গুলি সিন্ধান্ত লইয়৷ ভারতে আসেন। এ! সিদ্ধান্তগুলিই ক্রীপস প্রস্তাব নামে 
অভিহিত। কংগ্রেস পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন জাতীয় সরকার গঠনের দাবি, প্রকৃত 
ক্ষমতা মিঅহহাভযদ ও ভু দায়িত্ব লইবার দাবি জানায়? ক্রীপস 
রে দাবিগুলি মিটাইতে চাহেন না। ৷ সেইজন্য সকল নদ কর্তৃক ক্রীপস্‌ প্রস্তাব 









৮ সময়ে জাপানী বরদেশ শল্দী বিকার করিযী একবারে ৷ ভারতের 
দ্বারদ্দেশে উপনীত হয়। ইতংপূর্বে জাপানীরা কয়েকবার কলিকাতা অঞ্চলে 
বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপও করে। ব্রদ্মদেশের অসামরিক আশ্রয়প্রার্থীদের 


॥ ০০ 


৪. “ভারত ছাড়” আন্দোলন 


অবর্ণনীয় ছুংখহুর্দিশা, ব্রিটিশ কতৃক ভারতরক্ষার অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা, ব্রিটিশ শক্তির 
ভারতে অবস্থানের জন্য ভারত _জাক্রমনের আসর অন্ঘট, বিটশের 
কটনীতির অক্ট_ভীরতে অগণিত লৌকবল প্রাকভিক মুম্পদ থাকা সত্বেও 
ভারতের অসহায় « অবস্থা! এবং ভারতে অগণিত বিদেশী সৈন্স আমদানি--এই সকল 
ঘটন৷ গান্ধীজী ও « ও অন্তন্তি কংথেস- _নেতুবৃন্থকে চিন্তিত করিয়া তোলে। গান্ধীজী 
অনেক দিন যাবৎ গভীর চিন্তা করিয়া “ভারত ছাড়” (09454 [9018) নীতির 
যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন। ... কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি এক সপ্তাহ 
- পপ সপ পপ জা 
আলোচনার পর ১৪ই জুলাই “ভারত ছাড়ি” প্রস্তাব অন্থমোদন করেনা এই 
্রস্তাবে ব্রিটিশ ও ভারতের উভয়ের স্বার্থের খাতিরে ভারতে ভ্রিটিশ শাসনের 
বসান চাওয়া হয়েছিল। নিখিল ভারত রাষ্রীয় সমিতি ৮ই. আগষ্ট রান্র 
১০টার সময় এই প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ইহাও স্থির হয় যে ব্রিটিশ শক্তি বদি, 
শ্বেচ্ছায় ভারত ছাড়িয়া না ায় এবুং « যায় এবুং ভারতের স্বাধীনতার দাবি ফি অগ্রাহথ কর! 
হয় তবে গান্ধীজীর নেতৃতে গান্ধীজীর নির্দেশিত সময়ে ব্যাপকভাবে আইন 
অমান্ত আন্দোলন আবম্ত ্ হইবে। । বিস্ত ছুর্ভাগ্যবশতঃ ৯ই আগষ্ট ভোর পাঁচটায় 
ভারত সরকার, কংগ্রেমের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া অজ্ঞাত স্থানে লইয়া! যায়। 
গভ্ণমেন্ট পরে দেশব্যাপী কঠোর দমননীতি অবলম্বন করে। অহেতুক ভয়ে 
ভীত হইয়া, বিনা প্রয়োজনে, বিনাকারণে, বিনাদোষে, ব্যাপক ভাবে 
হাঁজার ছাজার কংগ্রেস.কন্্মীকে কারা রুদ্ধ করিয়া ও অত্যাচার করিয়া 
সরকার 'সিংহ বিক্রম” দেখায় । “এই হিংঅ্রতা এমন ভয্বাবহ ছিল যে মুশার 
্‌ ঈাতের বালে দাত কাড়িয়া লইন্বার নীতিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল' ৷ গভর্ণমেন্টের 
অপ্রয়োজনীয় ' কঠোর. নীতি ্‌ অমানুষিক অত্যাচার জনসাধারণকে উত্তেজিত 
করিয়া উন্মাদ করিষা ভোগে 1, কুসাধারণের! ধৈর্যের বীধ ভাঙ্গিয়! যায়, তখন 
তাহার! অহিংসার সীম! অতিক্রম করিয়া! হিংমপথ অবলদ্বন করে। ছয় মাস 
_মেতৃহীন অবস্থায় দেশব্যাপী আইন অমান্ত আন্দোলন, হ্রেণ-ক্িশন, সরকারী 
অফিস ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকে, স্থানে স্থানৈ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ্ 





ক্রীপস প্রস্তাবের প্রহসন ৫ 


এই আন্দোলনই আগষ্ট বিশ্ব দামে বিখ্যাত। সরকারের অদুরদ্শিতা, 
ব্যাপক ধর-পাকড়, কঠোর দমননীতি এই বিপ্লবের জন্ত দায়ী। অবশ্ঠ সরকার 
ংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বড়ই 
আশ্চধ্যের বিষয় বিপ্লবের সময় নেতৃবৃন্দ সকলেই কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। 
এই বিশ্ব ভারতে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদের বহু বর্ষব্যাপী পুজীভৃত 
অত্যাচারের ও শোষণের বিরুদ্ধে ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যু্খান। ইহ! ইতিহাসে 
প্রকৃত জনযুদ্ধ বলিয়! আখ্যাত হইবে | ইহাক-্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই বিপ্রবে 
নেতার কোন নির্দেশ ছিল না, কোন পূর্বব পরিকল্পন! ও প্রস্তুতি ছিল না, এক 
স্থানের বিপ্লবের সহিত অন্তস্থানের বিপ্রবের কোন যোগাযোগ ছিল না, কোন 
অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। ভারতের ইতিহাসে আগষ্ট বিপ্লবের মত ম্বতোপ্রণোদিত 
জনজাগরণ পুর্ব কখন দেখা যায় নাই। আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত ভারতবাসী 
যহাত্মাজীর “করেঙে য়্য মরেঙ্গে” এই মঞ্ত্রে দীক্ষিত হুইয়! এই যজ্ে আত্মাহুতি 
দেয়। ক্রীপস প্রস্তাবে ভারতবাসীর স্বাধীনতার স্বতঃক্ফুর্ত আকাঙ্থা পুরণে 
ব্রিটিশের অসন্মতিতে জনগণের মনে ব্রিটিশের প্রতি যে তিক্ততা ও সদিচ্ছায় 
সন্দেহ এবং ভারতরক্ষার অসহায় অবস্থা স্ষ্ট হইয়াছিল তাহাই “ভারত ছাড়” 
প্রস্তাবে মূর্ত হইয়াছিল ।, নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার, গভর্ণমেণ্টের অমান্ধিক অত্যাচার 
ধূমায়িত বহ্ছিতে ইন্ধন যোগাইল এবং বিপ্লব দাবানলের মত চতুর্দিকে ছড়াইয়া 
টন ক 
“ভারত ছাড়” প্রস্তাব গ্রহণের কারণ ক্রীপস প্রস্তাবের ৰার্থতা। “ভারত 
ছাড়” প্রস্তাবের তত্ব বুঝিতে হইলে ক্রীপস প্রস্তাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে 
কি দিতে চেয়েছিলেন এবং কংগ্রেন কিদাবী করিয়াছিলেন তাহ! জান! দরকার। 


ক্রীপস প্রভাবের প্রহসন। 


চুর ইংরাজ__ইংরাজের ুরুবিবস্লভ কটনৈতিক চাতুর্যই সাস্রান্য বিস্তারে, 
"শাসনে ও রক্ষণে এক মহান অগ্। : কূটনীতির সাহায্যে ব্রিটিশ ছলে-কৌশলে 


৬. “ভারত ছাড়” আন্দোলন 
এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য. ও বিরাট বাণিজ্য গড়িয়া তুনিয়াছে। ক্লাইভ প্রতারণা ও 


করেন। অন্ঠান্ত দেশে সাহরাজ্য বিস্তারে এইরূপ কূটনীতির বর প্রমাণ, আছে 
যখন ভারতে কোন ব্যাপক অসস্তোষ দেখা দেয় বা বিশেষ কোন কারণে 
রাজনৈতিক চেতনার উদ্মেষ হয় তখনই এই সকল জনজাগরণ ও বর্ণাপ্রচেষ্টা 
হইতে লোকের মনকে অঙ্তদিকে ফিরাইবার জঙ্গ-রাজকীয় কমিশন বা 
বেসরকারী ডেপুটেশন তারতে পাঠান হয়। ইহার! তাদস্ত করিয়া, নেতৃবৃন্দের 
সহিত দীর্ঘকাল আলোচন! করিয়া, বিরাট রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়া কালক্ষেপ 
করেন। অবশেষে ইহারা কোন অজুগাত সৃষ্টি করিয়৷ বা! সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের 
ধুয়া তুলিয়া, আত্মরক্ষায় অসামর্থয দেখাইয়া আসল প্রশ্ন এড়াইয়া যান কিংবা 
€[085106 8190 1২018৮ এই চিরাচরিত নীতি আশ্রয় করিয়া ভারতে নৃতন 
বিভেদ স্থির পরিবল্পন| রচনা করেন। এই সব গোলক ধাঁধার আবর্তে পড়িয়। 
গণআন্দোলন প্রশমিত হইয়া পড়ে, রিপোর্টও ধাম! চাপা পড়ে এবং ব্রিটিশ 
কূটনীতির জয় হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস শইরূপ বু ভঙ্গ 
্রতিশ্রতিপূর্ণ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারত স্বাযত্বশসনের প্রতিশ্রতিতে 
প্রলুন্ধ ইয়া অগণিত লোক, প্রচুর অর্থ, দ্রব্যসস্ভার ও.যুদ্ধসরঞ্জাম দিয়! ব্রিটিশ 
শক্তিকে জয়লাভে সাহাধ্য করে কিন্তু যুদ্ধাবসানে ভারঙ তাহার গ্রতিদানে 
বাযতব- শাসনের পরিবর্তে পাইল রাউলাট আইন, পাঞ্জাবে সামরিক আইন 
এবং জালিয়ানবাগের হত্যাকাণ্ড। ১৯৪২ যা ব্রিটিশের এই পুরাতন কুট- 
নীতির পুনরাভিনয় হয়। এই সময়ে মিত্রশক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যুদ্ধক্ষেত্রে 
ভীষণভাবে পরাজিত হইতে থাকে । এই অবস্থায় সামরিক বিপধ্যয়ে সমুদ্রবক্ষে 
ব্যত্যাবিঙ্ৃ্ধ 'ইভঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তরণীর সভায় বিভ্রাতস্ত ও দিশেহারা হইয়া 
. ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ. ভারতের .৪* কোটি লোকের, হথেচ্কাকত সাহা ও সহ 
দিকের আশার রা পিজি কে বাদে. 5 | 
১:১২ই মার্চের বিবৃতি- পার্লামেন্টে যে.. বিবৃতি দেওয়া, তাহা সংক্ষেপে 


ক্রীপস প্রস্তাবের প্রহসন ৭ 


এইক্ধপ :--(১) জাপানের অগ্রগতির ফলে ভারতরক্ষার জন্ত ব্রিটেন ভাতের 
সকল দল ও শক্তিকে সংঘবদ্ধ করিতে ঢাহে। (২) ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ঘোষিত 
আদর্শ ও নীতি অনুসারে ভারত যুদ্ধাবসানের পর বত শীঘ্র সম্ভব গ্রেট 
ব্রিটেনের সহিত পূর্ণ স্বাধীনতা ও সমমধাদা-সম্পন্ন ওপনিবেশিক স্বায়তত-শাসন 
পাইবে | (৩), ভারতবাসী নিজেরাই প্রধান দল ছ্বার! গ্রহণযোগ্য এাসনতস্ত্র বচন! 
করিবেন । (৪) সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ম্বার্থসংরক্ষণের ও দেশীয় রাজা- 
সমূভের সহিত সদ্ধিপালনের যেখবাধ্য-বাধকত! ব্রিটিশ সরকারের আছে এই 
শাসনতন্ত্র তাহা পুরণসাপেক্ষ হইবে । (৫) ভারতবাীর মনে ব্রিটিশের আস্ত- 
রিকতায় বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সমর মন্ত্রীনভা (ড/৪: 099:560) ভারতের 
বত'মান ও ভবিষ্যৎ শামন প্রণালী-সম্বত্ধে কতকগুলি দিস্ধান্তে একমত 
হইয়্াছেন। (৬) ভারতবাসী এই সিদ্বান্তগুলি সমগ্রভাবে গ্র্থণ করিলে 
সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগডর কোন সম্প্রদ্দায়ের স্বার্থহানিকর বা ভারতের একতার 
পক্ষে অনিষ্টকর হঁইবে না। (০) এই সিদ্ধান্তগুলি বর্তমান সঙ্কটজজনক মুহুর্তে 
সাধারণে গুকাশ কর] বিপজ্জনক যতক্ষণ না ত্িটিশ সরকার নিশ্চিত হইতে 
পারেন যে ভারতবাসীবা সিদ্ধান্তগুলি সমগ্রভাবে গ্রহণ করিবেন এবং ভার্তরক্ষার 
জন্ত সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা! নিয়োজিত করিবেন সেইজন্ত মন্ত্রিসভা লর্ড প্রিভিসীল 
্যাফোর্ড ক্রীপস মারফত সিদ্ধান্তগুলি ভারতে পাঠানর স্থির করিয়াছেন। তিনি 
নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচন1 করিবেন। সিদ্ধান্তগুলি ন্তায়সঙ্গত ও ভারতীয় 
সমন্তার চূড়ান্ত সমাধান বলিয়৷ মন্ত্রীসভা মনে করেন। ক্রীপস সংখ্যাগরিষ্ঠ ও 
ংখ্যালধিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্মতি লাভ করিবেন। (৮) তিনি বড়লাট ও 
জরঙ্গীলাটের সহিত সামরিক পরিস্থিতির বিষয় আলোচনা করিবেন। 

ক্রীপমসের আগ্মন--ক্রীপস ১৯৪২ খৃষ্টাকে যার্চের মাঝামাঝি ভারতে 
আগমন করেন। ক্রীপস বিলপাতের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এবং উদ্দার মতাবলম্বী 
রাজনীতিক । তিনি মক্কোতৈ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দূত থাকাকালীন আদর্শগত, 
নীতিগত, ও বর্মপহ্ধতিগত পার্থফ্য থাক! স্বত্বেও ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব 


৮ “ভারত ছাড়” আন্দোলন 


স্থাপন করিয়া প্রসিষ্ধি লাভ করেন। অনেকের মতে তিনি রাশিয়াকে জার্াণির 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ঘ হইতে প্ররোচিত করেন । ক্রীপস্‌ ১৯৩৪ সালে ডিসেম্বরে 
একবার ভারতে আসেন এবং ১৯ দিন অবস্থান করিরা ভারতীর নেতৃবৃন্দের সহিত 
আলোচন! করেন। সেই সময় তিনি বলেন, “ভারতবালিগণ অদূর ভবিষ্ততে 
জগতের বড় বড় স্বাধীন জাতির সহিত তুল্য আনে অধিষ্ঠিত হইবে ।” 

২৩শে মার্চের ঘোষণা-_-এই দিদ্ধান্ত গুলি খসড়া ঘোষণায় পার্লামেপ্টে প্রকাশ 
কর! হয়। এই সিদ্ধান্তগুলিই ক্রীপস প্রস্ত।ব বলিয়া! খ্যাত। ঘোষণাটি এইরূপ-. 

“ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ ও অবিশ্বাস দুরীকরণার্থ ভারতের স্বায়ত 
শাসন দিবার উপায়গুপি সুম্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতে আমর! সিদ্ধান্ত করিয়াছিঃ-- 
রাষ্ট সংঘ--আমাদের উদ্দেস্ত ভারতীয় বাষ্্রসংঘ গঠন করা যে রাষ্ট্র সংঘ 
সম্রাটের সাধারণ আলুগত্য হবার! ব্রিটেন ও ডোমিনিয়ানের সহিত সর্ব বিষয়ে 
সমমধ্যাদাঁসম্পন্ন ডোমিনিয়ানে পরিণত হইবে । উহা আভ্যন্তরীণ « ও বহির্্যাপারে 
কোন বিষয়ে কাহারও অধীন হুইবে না। 

স্বায়ত্ব শাসনের পন্ধতি--( ক ) শাসনতন্ত্র রচনা--ুদ্ধাবসানের 
অব্যবহিত পরেই (ঘ) দফায় নির্দেশিত উপায়ে নৃতন শাসনতন্ত্র রচনাকারী 
একটি নির্ববাচিত প্র তষ্ঠান ((0075036061018 0308154736 ০০৫১) গঠন করিতে 
হইষে। 

(খ) এই প্রতিষ্ঠানে (ঘ) দফায় নির্দেশিত উপায়ে দেশী বাজ্যগুলির 
অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকিবে। 

€গ) ব্রিটিশ সরকার এইরূপভাবে রচিত শাসনতঙ্র নিয্ললিখিত সরতে 
অবিলদ্গে গ্রহণ করিতে ও কার্ধ্য প্রযুক্ত করিতে সম্মত আছেন। 

(১) প্রাদেশিক স্বাধীনতা।--ব্রিটিশ ভারতের কোনও প্রদেশ নৃতন 
শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলেও তাহাকে বতমান শাসনতন্ত্র বজায় 
রাখিতে দেওয়া হইবে | এ প্রদেশ বণ পরবর্তাকালে উহাতে যোগদানে রাজি 
হয় তবে তাহারও ব্যবস্থা থাকিবে । 


ক্রীপস প্রস্তাবের প্রহসন ৯ 


রাষ্টসংঘে যোগদানে অনিচ্ছুক, গুদেশের “ভারতীয় রাষ্ট্র ঘের অন্ন্ধপ 
পূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন অন্য একটি সার্বভৌম শালনভন্ত্র রচন! করিতে 
পারিবেন । উহাও.( ঘ) দফা! অনুসারে রচিত হুইবে। রর 

(২) জন্ধিচুক্তি_ ব্রিটিশ সরকার ও শাদনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান গুলির 
মধ্যে একটি সন্ধি হইবে । এই সদ্ধিতে ব্রিটিশের নিকট হইতে ভারতীয়দের 
হাতে পূর্ণ ক্ষমতা! হস্তাস্তরিত হওয়ার ফলে উদ্ভুত সমস্ত লমন্তার সমাধান 
থাকিবে। ব্রিটিশ সরকার জাতি ও ধর্ম ।বিষয়ে সংখ্যালধিদের রক্ষার জন্ত যে 
সমস্ত গ্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তদনুষায়ী বিধান থাকিবে কিন্তু এই সন্ধি ব্রিটিশ 
কমন ওয়েলথের অন্তান্ত সান্ত রাষ্ট্রের সহিত ভারতীয় বাষ্রসংঘের সম্পর্ক 
নিধণরণের ক্ষমতার উপর কোন খিধিনিষেধ আরোপ করিবে ন|। 

নৃতন অবস্থার প্রয়োজনাহ্ছদারে দেশীয় রাজ্যগুলির সন্ধিদত” পরিবতনের 
আলোচনা চালান হইবে। 

(ঘ) শাসনভন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানের গঠন প্রণালী_প্রধান 
প্রধান ভারতীয় ম্পরদায়ের নেত্রন্দ যুদ্ধ পরিসমান্তির পূর্ববে নিজেদের মধ্যে 
অন্ত কোনকুপ ব্যবস্থায় সম্মত না হইলে শাপনতন্ত্র রচণাকারী প্রতিষ্ঠান নিম্ন 
উপায়ে গঠিত হইবে। যুদ্ধ সমান্তির অব্যবহিত পরে প্রাদেশিক আইন 
সভাগুলির নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক নিয় পরিষদ 
সমূহের যাবতীয় সদন্ত একটি নির্ব/চনমণ্ডলীরূপে সংখ্যান্থপাতে শাসনতন্ত্র 
রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। নির্বাচক মণ্ডসীর 
'আহ্মমানিক এক দশমাংশ সন্ত লইয়া এই নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে,। 

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানে ব্রিটিশ ভারতের জনসংখার যে অন্থপাতে ব্রিটিশ ভারতের 
প্রতিনিধি থাকিধেন সেই অঙন্থপাতে - প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে দেশীয় 
রাজ্যসমৃহকেও আহ্বান কর! হইবে। ব্রিটশ ভারতের সদশ্যগণের যে অধিকার 
খাকিবে দেশীয় রাজোর প্রতিনিধিদের লেই অধিকার ।থাকিবে। 

:. 6) ভারত রক্ষ! বিধান--বতদিন পর্স্ত ভারতের এই রি দুরীুত 


ত “ভারত ছাড়” আন্দোলন 
না হয় এবং হুতন শাসনতন্ত্র রচিত না হয় ততদিন পর্যস্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট 
পৃথিবীব্য'পী বুদ্ধ প্রচেষ্টার কার্য শ্বরূপ স্বারত রক্ষার দাসত্ব নিশ্চিতই বহন 
করিবে এবং সৈম্তদিগের উপর কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখ্িবে। ভারতবর্ষের 
“লামপ্িকঃ নৈতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ পরিপূর্ণঙাবে সংগঠন করার দায়িত্ব ভারত 

সরকারের হাতে থাকিবে কিন্তু ভারতবাসীর পুর্ণ সহযোগিতায় ভারত সরকার 
এই দায়িত্ব পালন করিবে । ভারতবর্ষের প্রধান সম্প্রদায়ের নেতৃবুন্দকে ভারতের, 
ত্রিটিশের ও মিত্রশভি পুগ্জের পরামর্শ সভায় ত্বরিত ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে 
ব্রিটিশ সরকার স্াগ্রহ সহকারে আহ্বান করেন। এই উপায়ে তাহার! ভারতের 
ভবিস্যুত স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কতবব্য সম্পাদনে সক্রিয় 
ও গঠনমূলক সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে 1” 

ক্রীপসের ভাষ্য--প্রস্তাবগুলির ব্যাখ্যা করিয়া ক্রীপসই সব্বপ্রথমে নিম 
লিখিত বিবৃতি দেন :-_”(১) প্ররস্তাবগুলি সম্রাটের চুড়াস্ত ঘোষণা নহে বা 
পার্লামেন্টে গৃহীত কোন প্রস্তাব নহে। গ্রস্তাবগুলি ভাবতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত 
আলোচনার জন্য ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতস্ত্র ও বর্তমান আত্মরক্ষানীততি 
সম্পর্কে সমর অন্ত্রী সভার সিদ্ধাস্ত। 

€ ২) রাষ্টরপংঘ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের টিতর থাকিতে পারে কিংবা! 
জিটিশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারে (1281) 0০ ৪৪০৪০ ) 

(৩) আমি বড়লাটের বর্তমান শাসনতন্ত্র পরিবত'ন সম্বন্ধে নিদ্দিষ্ট কিছু 
যলিতে পারিব না। বড়লাট স্বয়ং ভারত গভর্ণমেপ্ট গঠনের জগ্ত দামী । 

বড়লাটেন্স ০৬৫০১ ক্ষমতার অর্থাৎ রাস্ত্রীয় পরিষদ্দে আইন প্রণয়নে বাধা 
দিবার ব1 শ্েচ্ছায় আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কোন .অপহ্ৃব হইতে দেওয়া 
হইবে না। তিনি শাসন পরিষদকে ভারতীয়করণ করিতে পারেন। যুদ্ধাবসান 
পর্য্যন্ত এই শাসনতন্ত্র পরিবর্তন কর! বাবে ন!। লমস্ত দস লন্মিলিত 
ভাবে দাবি করিলেও স্ভারতরক্ষার ভার ভা: হাতে €দওয়া 
যাছিবে না। ইহাতে সমঘ্য আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইবে এবং 


ব্রীপস প্রস্তাবের প্রহসন ১৯, 


ইহার ফলও মারাত্মক হইবে। তারত্রক্ার ভার ইউরোপীয় জজীলাটের 
উপর স্স্ত থাকিবে। 
(৪) প্রত্যেক প্র্দশ ও দেশীয় রাজ্যের আত্মনিযন্ত্রণের অধিকার থাকিবে 
এবং ইহাদের রাষ্ট্রসংঘে যোগদান ইচ্ছাধীন। 
(৫) প্রস্তাবগুলি পূর্ণাঙ্গ ও অবিভাজ্য ; ইহাতে কেহ কিছু যোগ দিতে 
পারিবেন না বা কেহ উহার অঙচ্ছেদ করিতে পারিবেন না। 
ক্রীপস প্রস্তাবের গলদ--(১) ভারতকে ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা 
প্রস্তাবে ভারতে নিরপেক্ষভাবে একাধিক সার্বভৌম রাষ্ট্রসংঘ গঠনের অবাধ 
স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এই পরিকল্পন! ব্রিটিশের চিরাচরিত 40116 21). 
চ২০1০, কুটনীতির আর একটি চাল। দ্বতন্্ব নিব্বণচন ব্যবস্থা €99081866 
815009:805 ) আমাদের জাতীয় জীবনে যে ক্ষত স্থট্টি করিয়াছে তাহার বিষময় 
ফল এখনও ভোগ, করিতেছি । 5০0600150 0856 স্যষ্টি করিয়া হিন্দু সমাজে 
বিভেদ আন] হয়াছে। ক্রীপস প্রস্তাবে নৃতন করিয়! রাখ ভেদের ব্যবস্থ। ছিল। 
১৯০৫ খৃষ্টাব্বে বঙ্গভন্ব করিয়! প্রথম রাষ্র ভেদ কর! হয়। স্বদেশী আন্দোলনে 
তাহা রদ হয়। ভারতকে অস্বাভাবিক ভাবে কয়েকটি সম্পর্কশূন্ত ও বিভিন্ন 
আইন দ্বারা শাসিত ক্ুত্র সুত্র স্বাধীন/রাষ্ট্রে বিভক্ত করিলে জাতি হিসাবে ভারতের 
ংহতি নষ্ট হইত। প্রত্যেক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের উপর বাণিজ্য শু বসাইয়! অর্থ 
নৈতিক উন্নতির অন্তরায় হইত। পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদ 
লাগিয়াই থাকিত। তৃতীয় পক্ষ ব্রিটিশের সাম্রাজ্য স্বার্থ বজায় রাখার 
স্থবিধা হইত। স্বাধীনতা পাইলেও খণ্ডিত ভারত কখনও স্বাধীনতা বক্ষা 
করিতে পারে না। বর্তমান ভারত ইংরাজ রাঞ্জত্বের অত্যাচারের ও আঘাতের 
মধা দিয়া জাতি হিসাবে অখণ্ড আছে। ক্রীপস প্রস্তাবে ভারতের এই 
জাতীয়তার মূলে  কুঠারাধাতের উদ্তোগ হইয়াছিল। রাষ্ট্রের অখগ্ত্ব ক্রম- 
 বধমান শক্তি, সম্পদ, সভ্যতা ও কৃ্ির অন্ত ঘে কত. অত্যাবস্তক তাহা 
সোভিয়েট রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডার ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। যখন 


৮৩২ “ভারত ছাড়* আন্দোলন 

পৃথিবীর সমস্ত. জাতিই জাতীয়: একতা বজায় রাখিতে জীবনপণ ক।রয়া 
জড়িতেছে সেই সময় গণতগ্ের জল্সদাতা! "বলিয়া গর্ধিত ইংরাজ ভারতকে খণ্ড 
'বিখও করিবার ফম্মি আটিতেছিলেন।: 

(২) আাম্পদায়িক রাজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা--প্রদেশের রাষ্্সংঘে যোগ না 
দেওয়ার স্বাধীনতা! থাকাতে প্রস্তাবে ভারতে হিন্দু রাষ্ট্রসংঘ ও মুসলগান রাষ্ট্রসংঘ 
শ্লঠনের অবকাশ ছিল। সাম্প্রদাগ্িক চেতনাপুষ্ প্রদেশের স্বাতন্ত্রা ব্যবস্থা 
আমাদের সকলকে আত্মঘাতী কলছের দিকে লইয়া যাইত। 

(৩) প্রস্তাবে প্রদেশের প্রত্যেক অংশে আত্মনিয়ন্তরণের অধিকার স্বীকৃত হয় 
নাই। (৪) প্রস্তাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কোন উল্লেখ নাই। €৫) জাতীয় 
গভর্ণমেণ্ট, প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন জাতি দেশ রক্ষা করিতে পারে না। 
প্রস্তাবে ভারতের উপর অবিশ্বাস, সাম্রাজ) রক্ষার সতর্কতা ও ব্রিটিশ 

| কুটনীতিই পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। , | 
(৬). যুদ্ধ শেষে কত কালের মধ্যে এক, দুই কি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ব! 
দীর্ঘতর লময়ে এই প্রতিশ্রুতি পালিত হইবে তাহা বলা হয় নাই । (৭) ব্রিটেনের 
, অধিবাসীদের সহিত ব্রিটিশ উপনিবেশের অধিবাসীদের যে ঘনিষ্ যোগ এবং 
-'রুক্তগত, ভাষাগত, কষ্টিগত একতা আছে ভারতবাসিদের সহিত ব্রিটিশদের 
. লেপ কোন যোগ বা একতা নাই। (সেই উপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন 
ারতাসীর কাম্য নহে। 
... আজাদ ও ভ্রীপলের মধ্যে পত্র বিনিময় :--এই পত্রগুলি স্পষ্ট 
এন করে: যে ক্ীপস প্রস্তাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রকৃত ক্ষমতা হস্াস্তরের 
কোন্‌ নছ্্ছি ছিল ন। । কংগ্রেস চেয়েছিল ভারত রক্ষার গ্রন্কত ভার. তারতীয় 
পার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক. ব্রিটিশ সরকার তা দিতে চান নাই ।, 
৯ ক্রীপের , প্রথম গঞ্র-র্লীপস. কং ংগ্রেসের উপরোক্ত. দাবির উত্তরে এই 
পণ্ধে নানান, + প্বরতমালে শ্রচলিত শীসনতম্জে কোন পরিবর্তন সাধনকন্ভব নয় | 
নতবে [নির়লিখিত সামাল্প পরিবর্তনে ব্রিটিশ, সরকার সপ্ত আছেন ১--ফে) জঙ্গীলাট 
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বড়লাটের যুদ্ধ সচিব হিসাবে ক্রি মন্ত্রী সভার নিয়ন্ত্রণ সাঁপক্ষে ভারতীয়, 
সশঙ্্র বাহিনীর উপর কততৃত্ব করিবেন। এই মন্ত্রি সভায় একজন ভারতীয় 
প্রতিনিধি থাকিবেন। *(খ) একজন ভারতীয় সদন্তর অধীনে দেশ রক্ষার একটি: 
নৃতন দণ্ডর খোল! হইবে । তিনি সৈন্তিগের আহারাদির ব্যবস্থা, - নৈল্ভগণের 
স্থুখ বিধানের, ব্যবস্থা; পেল নিয়ন্ত্রণ, সামরিক বিদ্যালয় ও কলেজের কর্তৃত্ব, 
সৈন্তদিগের প্টেশনারি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রভৃতি যে সব বিভাগ শৃঙ্খল! বজায় 
রাখিয়া জঙ্গীলাটের দপ্তর হইতে পৃথক করা যাইবে সেই সব বিভাগের ভার 
লইবেন। (ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝ! যায় জাতীয় বাহিনী গঠন, সমর শিল্প 
গঠন, বিমান, ট্যাঙ্ক ও অন্থান্ত সামরিক সরঞ্জামের কতৃত্, সেনা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি 
গুরুতর ও প্রত দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পকিত কাজগুলি নিজেদের হাতে রাখিয়। 
নিতান্ত অনিচ্ছায় কতকগুলি বাজে কাজ ভারতীয় প্রতিনিধির হাতে দেওয়ার 
অভিসদ্ধি ছিল) 

আজাদের উত্তর (১*ই এপ্রিল )--এই পত্রেধমৌলানা আজাদ ক্রীপসকে: 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাথানের বিষয় জানান :--“আপনার 
পত্রের অনুরোধ অন্ধযায়ী সংশোধিত প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারি না। বর্থমানে 
প্রধানতম সমন্ত হচ্ছে দেশ রক্ষা করা। দেশ রক্ষার জন্ত আত্মাহুতি দিলে 
স্বাধীন ভারতের স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইবে এই আশ হৃদয়ে পোষণ 
করিয়া আমরা প্রস্তাবে সন্মত হইয়াছিলাম।.:.আপনার খসড়া ঘোষণার. 
€ড) দফায় বণিত ভারত রক্ষার মৃল প্রস্তাব অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ কেবল ইহাই 
স্পষ্ট যে ব্রিটিশ সরকার ভারত রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব অনিবার্ধভাবে নিজের হাতে 
'ব্লাধিবেন ।** বর্তমানে কি ব্যবস্থা হইবে বা শাসনতান্ত্রিক বা! অস্ত কোন পরিবর্তন. 
হইবে বিনা! ভাহার কোন আভাষ-নাই।"* যুদ্ধকালে এক মাত্র জাতীয়, সরকারই 
জনপ্রিয় উপায়ে ব্যাপক ভাবে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে এবং প্রতিরোধের 
অহ্ক্ুলে জনমানস সা ্ীরিতে পারে। জনসাধারণের জন্মিলিত 
' জ্রাভিরোধের- পম্চাঁতে জাতীয় ভাবধারার জন্গুপ্রেরণা। থাক! চাই। 


১৪. “ভারত ছাড়* আন্দোলন 

সকলকেই উপলব্ধি করিতে হইবে যে তাহার! জাতীয় নেতৃত্বে দেশের 
স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ করিতেছে । দেশ ভাহাদের এবং দেশ রক্ষার 
দ্বায়িত্বও তাহাদের 1"*যুদ্ধের মাঝখানে সামরিক ব্যবস্থা ও আয়োজন ওল্ট 
পাল্ট করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। ভারতের নিরাপত্তা রক্ষা 
আমাদের সর্ধবাপেক্ষ চিস্তার কথা। যদি ইচ্ছা থাক্রিত তবে ব্রিটিশ 
সরকার ভারতের স্বাধীনতার দাবি মানিয়া লইতে পাঁরিতেন এবং 
আহ্সঙ্গিক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন করিতে পাদ্গিতেন। প্ররুত পক্ষে 
ইতিপৃবেরব ভারত রক্ষার বিভিন্ন বিষয়গুলি বিভিন্ন বিভাগের মধ্য এরূপ ভাবে 
বণ্টন কর! হইয়াছে যে নৃতন সশ্তর দপ্তরের অস্তভুণক্ত করিবার মত কোন 
বিষয় বাকী ছিল না । 

“আমরা শুধু এই নিশ্চয়ত! ও সত” চেয়েছিলাম ষে নৃতন জাতীয় গভর্ণমেন্টের 
সাশ্তগণ নিরমতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতাপক্ন 08১75 এর মত 
স্বাধীন ভাবে কাজ করিবেন। ব্ড়লাটের কোন ৬৪০ ক্ষমতা থাকিবে 
না । প্রথম আলোচনায় আপনি এইবূপই আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু হুঃখের 
বিষয় আপনার পত্রে পৃথক চিত্র অস্কিত করিয়াছেন। এখন আপনি বলিভে- 
ছেন যে নৃতন গভর্ণমেণ্ট ও বড়লাটের ক্ষমতা নিধাঁরণ করিয়! কোন সতের 
কথা এই অবস্থায় সাধারণ-ভাবে বা অশ্পষ্টভাবেও বলা যায় ন1। এই প্রষ্জের 
সমাধান সম্পূর্ণ বড়লাটের ইচ্ছাধীন। যখন জনসাধারণ দেখিবে যে 
নৃতন লেবেল স্বাটা পুরাতন ক্ষমতাই বজায় রহিয়াছে তখন ভারত রক্ষার উদ্দেশ্য 
ব্যর্থ হইবে। এখন বল! হইতেছে আমাদের দুর্ভাগ্যের প্রতীক ইগ্ডয়া অফিস 
পূর্ববৎ বিষ্মান থাকিবে। ভারতের সন্কটে ম্বভাবতই যে. কোন বিদেশী 
অপেক্ষা এই দেশের অধিবাসীরাই সমধিক বিপন্ন হইবে । 

প্বখন জাতীয় যুদ্ধ. গ্রচেষ্টার পরিপন্থী পুরাতন. শাসনতান্ত্রিক পরিবেশ 
চলিতেছে এবং দায়িত্ব বহনের স্বাধীনতা! ও ক্ষমতা দেওয়া হইড়েছে না. তখন 
আমরা দেশরক্ষার গুরুদারিত্ব গ্রহণে অঁসমর্থ।. ক্ষমতা. হস্তাস্তরের দাবি 
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ভারতের সর্বাদলের ও সর্ব শ্রেণীর সশ্িলিত দাবী। এই দাবী মিটাইতে কোন 
জটিল আইন প্রণয়নের দরকার ছিল: না। ফ্রান্সের পতনের পূর্বে চ্যার্চি 
ফ্রান্স ও ইংলগু লইন্া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন । ইহার চেয়ে 
কোন মৌলিক ও গুরুতর শাসনতান্ত্রিক পরির্বতনের কথ! চিন্তা কর! যায় ন।” 
ক্রীপসের পাটা উত্তর-_ক্রীপস্‌ শেষ পত্রে 08916 গভর্ণমেণ্ট 
গঠনের বিরুদ্ধে নিয়লিবিত কারণ দেখান, যথা "(১) 08159 গভর্ণমেণ্ট প্রচলিত 
শাসনতন্দ্রের বিরোধী হইবে। (২) ইহা প্রধান রাজনৈতিক দলদ্বারা মনোনীত 
হইবে । (৩) ইহা কাহারও নিকট দায়ী হইবে না বা ইহাকে অপসারিত করা 
যাইবে না। (৪) ইহ] সংখ্যাগরিষ্ঠদের একচ্ছত্র অধিপত্য স্থাপন করিবে। তিনি 
আরও বলেন ষে নৃতন সদস্যের হাতে ভারতরক্ষ! দপ্তরের আর কোন 
বিষয়ের ভার দেওয়া যায় না।” 
আজাদের ৫শেব উত্তর--"আপনার পত্র পাঠে বিলক্ষণ আশ্চর্ঘযান্বিত হইয়াছি। 
আলোচনা যতই অগ্রসর হইতেছে ততই বুটিশের মনোভাবের অবনতি হইতেছে । 
পূর্ধব পত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠটদের স্বৈরাচারের কথ! প্রথম উত্থাপন করিয়া ক্ষমতা 
ইস্তাস্তবের আসল প্রশ্ন এড়াইতে চাহিয়াছেন। কংগ্রেসের ক্ষমতা লাভের 
জন্য আমরা -আগ্রহান্থিত নহি। জমগ্র ভারতবাসীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতা 
লাভের জন্য আমরা ব্যগ্র। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি বৃটিশ গভর্ণমেল্ট 
ভারতে বিভেদ প্রশ্রয় দিবার নীতি অবলম্বন না করিতেন তবে 
আমর] সকলে মিলিত হইয়া এক সর্বভারতীয় কথ্বম পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতাম। 
কিন্তু দুভার্গ্য বশতঃ এই গুরুতর সঙ্কট জনক মৃহ্র্তেও ব্রিটিশ সরকার এই 
ধ্বংসাত্মক নীতি পরিহার করিতে পার্িভেছেন না ।” | 
আমরা এই জিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি ষে আমাদের 
আসন্ন বিপদ ও আক্রমণ হুইতে ভারতকে ফলপ্র্ ভাবে রক্ষা কর! 
অপেক্ষা, যতদিন সম্ভব ভারতে মভানক্য ও ভেদ ুষ্টি কিয়! 
'জাজাজ্য কায়েম রাখ! ব্রিটিশ বেঈী জরুরী মনে করে।, 
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4ঝয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব (১*ই এপ্রিল): 

ন্ওয়াফিং কমিটি বুটিশ সমর মন্ত্রিসভার প্রস্তাবগুলি ও জীপস কতৃণক তাৎপধ্য 
ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে ও আতন্তরিকার সহিত বিবেচনা করিয়াছেন। এই 
প্রস্তাবগুলি ঘটন'র চাপে পড়িয়া! শেষ মূহুর্তে করা হইয়াছে ।” 

“কংগ্রেস পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে ভারতবাসী নূতন সমস্যার সম্মুখীন: হইবার 
পুর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। তছুপযোগী অবস্থা স্থষ্টি করিতে বল! 
হয়েছিল। প্রধান, সর্ভম্বরূপ আমরা চেয়েছিলাম ভারতের পুর্ণ ্বাধীনত1; কারণ 
বত'“মানে একমাত্র স্বাধীনতা লাভই লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মনে উদ্দীপনা ও 
উৎসাহের শিখা গ্রজ্জলিত করিয়া তাহাদিগকে কর্মে প্রবৃর্ত হইবার জন্ত উৎসাহ 
দিতে পারে । নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গত অধিবেশনে স্থির হয় যে 
একমাত্র স্বাধীন ও মুক্ত ভারত জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশরক্ষার 
ভার লইতে পারে। বত্মান ঘোষণা অত্যন্ত সীমাবৃদ্ধ ও বিধিনিষেধ 
দ্বার 'ভারাক্রাপ্ত এবং এমন কতকগুলি সর্ত সম্বলিত যাহা! ভারতে একটি স্বাধীন 
ও এক্যবন্ধ জাতি গঠনের এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গ্রতিষ্টার পথে গুরুতর বাধা সৃষ্টি 
করিয়াছে । ভারতবাসী সমগ্রভাবে সমবেত কণে ্পঞ্টাক্ষরে পূর্ণ স্বাধীনতা৷ দাবী 
করিতেছে। কংগ্রেস পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতেছে যে সমগ্র ভারতের স্বাধীনত! 
ভিন্ন অন্য কোন ঝাজনৈতিক ব্যবস্থা ব€$মান সঙ্কটত্রাপের উপযুক্ত হইবে 'না 
বা আমর! তাহাতে মত দিতে পারি ন1। 

.. প্হ্য়ত ঘোষণায় ভবিস্তত স্বাধীনতার কথ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে কিন্তু 
আনুসঙ্গিক সত” ও বিধিনিষেধগুলি এরূপ যে ভবিষ্যতে স্বাধীনত৷ মায়া 
ম্রীচিকা। হইবার আশঙ্কা আছে। 
রর “বাপতন্ অন্থীকতি-ঘোবশায় ছ্বেশীয় রাজাগুলির নয় টন হতভাগ্য 
গ্রজাদের অধিকারের রখ] যেকূপ উপেক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাদের যেভাবে পণ্য- 
স্বরূপ শাসকদের হাতে; ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহ! গণতন্রও আত্মনিয়ন্ণনীতির 
স্পু্ণ পরিপন্থী । শাসনতঙ্্র চন, পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রজাদের কোন 
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হাত থাকিবে না বা! তাহাদের ঘনিষই খার্থজড়িত ব্যাপারে দিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! 
হইলেও তাহাদের কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হবে না যদিও প্রত্যেক দেশীয় রাজ্য 
জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে । এইরূপ রাজ্য নান! কারণে 
ভারতীয় স্বাধীনতা সম্পূরণের পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে। ভবিস্ততে 
বৈদেশিক শক্তির আশ্রয় স্থল হিধাবৰে এবং জশস্ত্র বৈদেশিক বাহিনীর 
ব্াহম্বরূপ দাড়াইয়া এই সকল দেশীয় রাজা রাজ্যের প্রজা সাধারণের এমন কি 
অবশিষ্ট ভারতের স্বাধীনতার পথে চিরস্থায়ী কণ্টকন্বরূপ বিদ্যমান থাকিতে 
পারে। 
_.. বিভেদন্গ্টি--যে কোন প্রদেশের পক্ষে রাষ্ট্রসংঘে যোগদান ইচ্ছাধীন রাি- 
ঝর অভিনব নীতি ভারতীয় এঁক্য পরিকল্পনার উপর আর এক মর্মান্তিক 
আঘাত, প্রদেশগুলির মধ্যে অনৈক্যের পরিপোষক এবং দেশীয় রাজ্য গুলির 
ভারতীয় রাষ্্রসংঘেরু সহিত ভবিষ্যত সমন্বয়ের পথেও সমধিক বিদ্ উৎপাদক 
বলিয়। প্রমাণিত হইতে পারে । 

কংগ্রেস ভারতীম্ন স্বাধানতা ও এঁক্যের আদর্শের সহিত অবিচ্ছেগ্ভভাবে 
জড়িত। ইহা সত্বে কমিটি কোনও স্বতন্ত্র ভৌগোলিক সত্বাবিশিষ্ট কোনও 
প্রদেশের অধিবাসীদ্দিগকে তুাহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় রাষ্্রসংঘের সহিত 
বলপুর্ববক যুক্ত রাখিবার কথা চিন্তা করিতেও প্রস্তত নহে ॥ এই আত্মনিয়ন্ত্রণ 
নীতির যৌক্তিকত1 ম্বীকার করিয়া কমিটির মতে যাহাতে পারস্পারিক 
সহযোগিতায় এক্যবদ্ধ জাতীয় জীবন গঠন হইতে পারে তাহার পরিপোষক 
ব্যবস্থা প্রবর্তনে সর্বপ্রকার যত্ব লওয় কর্তব্য। রাষ্ট্রসংঘের ভিতর থাকিলেও 
জাতীয় এঁক্যের ক্ষতি না করিয়! প্রত্যেক প্রদ্দেশের বথাসম্ভব পুর্ণ 
স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হুইবে। বুটিশ সমর পরিষদ যে প্রস্তাব করিগ্কাছেন 
তাহা বিভেদ হুষ্টির পরিপৌষক এবং রাষ্্রসংঘ প্রবতনের সুচনায় যে সমস্ত 
পারস্পারিক শুভেচ্ছ। ও সহযোগিতা একাত্ত আবশ্যক ঠিক সেই সময়েই এই 
প্রস্তাব সংঘর্ষের সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যবস্থা বিশেষ। সম্ভবতঃ সাম্প্রদায়িক মনোবৃতি 
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পোষণকল্পে এই প্রস্তাবের অবতারণ! কর! হইয়াছে কিন্ত ইহার প্রভাব আরও 
সথদূর প্রসারী হইবার সম্ভবনা! আছে। প্রস্তাবের ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
রাজনৈতিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি দেশের প্রকৃত 
সমস্ত ( দেশরক্ষ! সমস্যা ) হইতে জনসাধারণের দৃষ্টি বিভ্রান্ত করিয়া আরও সঙ্কট 
স্ট্ির সুযোগ পাইবে। 

বত'মান অবস্থায় দেখা যাইতেছে যে বুটিশ সমর মন্ত্রিসভার প্রস্তাবসমুহ 
অস্পষ্ট ও নিতান্ত অসম্পূর্ণ । সুস্পষ্টভাবে ইহা বুঝান হইয়াছে যে কোন উপায়ে 
দেশরক্ষার ভাব বুটিশ কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে । বতর্মান অবস্থায় দায়িত্বের গণ্ডি 
হইতে দেশ্রক্ষার অধিকার হরণ কর! হইলে এই দায়িত্ব নিরর্থক ও প্রহসন হইয়া 
দাড়ায় এবং এই কথাই স্ষ্পষ্ট হুইয়। উঠে যে ভারতবর্ষ কোন ভ্রমেই 
'্বাধীন হইতেছে না এবং যুদ্ধের সময় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র গ্রভর্ণমেঞ্ট 
হিসাবেও ভারতবর্ষ কোন কাজ করিভে পারিতেছে ন]। জনসাধারণকে 
সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা! না হইলে তাহাদিগের নিকট হইতে উৎসাহপূর্ণ সাড়া 
পাওয়া বাবে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বত'মান, ভারত গভর্ণমেন্ট ও 
প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টসমুহের যোগ্যতার অভাব আছে। ইহারা ভারতবর্ষ 
রক্ষার দাঙ্নিত্ব গ্রহণের উপযুক্ত নয়। ভারতবর্ষের জনসাধারণই শুধু তাহাদের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সাহায্যে উপযুক্তভাবে এই দায়িত্ব পালন করিতে 
পারে। এই সকল কারণে ক মিটি প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অক্ষম।” 

তেজ বাহাতুর সাপ্রা ও ডাঃ: জয়াকরের ম্মরকলিপি--ভারতবানীকে 
দেশরক্ষ! সচিবপদে নিয়োগ করিলে পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হবে কেন আমরা বুঝি না? 
এই নিয়োগের দ্বারা বুটিশ গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা! হস্তান্তরের প্রকৃত ইচ্ছা! জাপিত 


ভারতীয় নিয়োগের দ্বারা জনসাধারণের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় আগ্রহ বুদ্ধি পাবে এবং 
ভারতের অপরিসীম জনবল্লকে যুদ্ধার্থে প্রস্তত করা যেতে পারে। চীন, রাশির! 
ও ক্ুত্্র দ্বীপপুঞ্জে জনদাধারণই প্রভূত বলবান শক্রর অভিযান সাফল্র সহিত 
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প্রতিহত করিতেছে। কেবল মাত্র বৈদেশিক নেতৃত্বাধীনে বেতনভুক্‌ 
সৈম্যদ্বারা শক্রর গতিরোধ কর! যায় না। সিঙ্গাপুরে? রেন্ুণে, মালকে 
দুর্দৈবের কারণ তথাকার অধিবানীদের অসহযোগিত।। সঙ্কটকালে ভারভীয়- 
গণকে নিরন্তর রাখিবার ও তাহু।দ্িগকে সন্দেহ করিবার নীতি বিসর্জন 
করিতে হইবে। 

ব্রীপস প্রস্তাব সম্বন্ধে মভামত-_প্রত্যেক নেতা, প্রত্যেক দল কংগ্রেল, 
মসলেম লীগ, হিন্দুনভা, শিখদল, উদারনৈতিক দল সকলেই ক্রীপস প্রস্তাব 
প্রত্যখ্যান করেন। | 

মহাত্স।জীর মত-_-হুক্ষদর্খী মহাআ্জী গোড়া হইতেই ক্রীপস গ্রস্তাব সম্বন্ধে 
সন্দহান হিলেন। আলোচনার পুব্বেই তিনি বলেন *ষ্ট্যাফোর্ড অত্যন্ত ভাল 
মানুষ কিন্তু তিনি যে যান্ত্রিক যানে উঠিরাছেন সে যানটি ভাল নয়, সেটি বৃটিশ 
সাঘ্রাজ্যবাদ; অন্খেরে তিনি এই যন্ত্রের কাছে নিজের সত্ব হারাইয়।! ফেলিবেন।” 
গান্ধীজীর এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হয়। পরে তিনি এই প্রস্তাবকে 
দুর্ভাগ্য প্রস্তাব *বলিয়! অভিহিত করিয়া বলেন- “প্রস্তাবটি স্পষ্টতই 
হাস্তকর ও কুত্রাপি গ্রহণ যোগ্য নয়। ক্রীপসের জান! উচিৎ ছিল কংগ্রেস 
উপনিবেশিক স্থাক্ত্বশাসন্ন গ্রহণ করিবে না। এই প্রস্তাব অনুসারে তিন 
প্রকারের বিভিন্ন শাসন তন্ত্র অনুযায়ী গঠিত তিনটি ব্বতন্ত্র রাষ্্রসংজ্ঘের আবির্ভাব 
হইত। পাকিস্থান পরিকল্পনার স্থান প্রস্তাবে ছিল। ক্রীপজ শাসনযন্ত্রের 
অঙ্গস্বরূপ হইয়৷ আপনার অজ্ঞাতসারেই উহার গুণবৈশিষ্ট্য হইয়াছেন ।” 

গান্ধীজী প্রস্তাবকে স্থদূর ভবিষ্যতে প্রতিপালিত হবে এমন এক প্রতিশ্রুতি 
(09০56 08060. ০190086 ) বলিয়! বর্ণনা করেন। 

জহরলালের মত--“আমরা বৃ্টশ গভর্ণমেণ্টের নিকট ধর্ণ। দিব ন|। 
আমর! স্বৈরধ্য ও জ্ঞানান্যামী বিপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হইব। ট্ট্যাফোর্ডের 
আগমনে পূর্ববাপেক্ষ। আমাদের জ্যবধান আরও বিস্তীর্ণ হুইয়াছে। ঘটনাবলীর 
চাপে আমরা কর্তব্য নিধারণ করিতে বাধ্য হইতেছি। ক্রীপতস প্রস্তাব বারা 


২০ “ভারত ছাড়” আন্দোলন 


আমাদের আত্মসমর্পণ করিতে বল! হুইয়াছে। একমাত্র স্বাধীন ব্যক্তি 
রূপেই এবং অন্যান্তদের ন্যায় স্বতন্ত্র জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেই 
সহযোগিতা করিতে পারি। ক্রীপস দেশরক্ষা সডিবকে মনোহারি 
দোকান, সৈন্ভাদের জগ্য খাবারের দোকান প্রভৃতি চালানর গুরুদারিত্ব 
ও ভার দিতে পারেন। আমর। ইহাতেই মাতিয়! উচিতে পারি না ।” 

স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রার মত-ক্রীপস থে অচল অবস্থা দূর করিতে 
এসেছিলেন তাহা পুর্বের মতই রহিয়! গেল। অধিকন্ত তাহার আগমনের ফলে 
দেশের লোকের মনে একটা হতাশা ও বিফলগতার ভাব জাগিয়া 
উঠিয়াছে। 

ক্রীপসের বিদ্ায়- দিল্লীর রহ্গমঞ্চে ভারতের রাষ্ত্রীয়ি ভবিষ্যত ও 
তৎকালীন দেশরক্ষা বাবস্থার পটভূমিকায় যে নাটকের অভিনয় হইতেছিল 
আঠার দিন যাবৎ নানা দৃশ্য পরিবতনের পর তাহার যবনিকাপাত 
হয়। সুদূর ইংলও হইতে বহু আড়ঘবের সহিত ক্রীপ বহির্দেশে চাক চিক্যযুক্ত 
যে প্রস্তাব লইয়। আসিয়াছিলেন এবং আলোচনায় যে ব্যাখা করিলেন তাহা 
ভারতের কোন দলকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। আশা! নিরাশায় দোলায়িত 
হইয়া বৃহৎ সম্ভাবনাপুর্ণ পরিকল্পনার চূড়াস্ত বার্থতার মধ্য পরিসমাপ্তি হয়। 

ক্রীপস ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ভগ্নহদয়ে স্বদেশে প্রত্যাবতন করেন । সম্কটজনক 
মুহূর্তে মীমাংসা প্রয়াসের ব্যর্থতায় সমস্ত দেশ গভীর বিশ্ময় ও বেদনায় অভিভূত 
হইয়া পড়ে । 

ক্রীপজ প্রস্তাবের ব্যর্থতার কারণ-_ভবিষ্যতে অথণ্ড ভারতকে ব্যবচ্ছেদ 
করিবার আশঙ্কা, গণতন্ত্রী তারতকে মধ্যযুগীয় শ্বৈরতন্ত্রী দেশীয় রাজ্যসমূহের 
সহিত অপূর্ধব সমন্বয়ের চেষ্টা, সমরকালীন ভারতরক্ষা ব্যবস্থা সম্বদ্ধে ব্রিটিশের 
ক্ষমতা! হস্তান্তরের অনিচ্ছা--ক্রীপঞ প্রস্তাবের ব্যর্থতার কারণ। ব্রিটিশ গভর- 
মেপ্টকে যুদ্ধের বিপাকে বিপন্ন দেখিয়া কংখ্েন নৃতন কিছু দাবি করে নাই। 
কংগ্রেস বহুপুর্বে লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ শ্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে। 


ক্রীপ:জ প্রস্তাবের প্রহসন ২১ 


ংগ্রেসের বিখ্যাত পুণ! অধিবেশনেন্‌ প্রস্তাবে উত্থাপিত “মধ্য কালীন গভর্মেণ্ট” 
এর ব্যবস্থাও ক্রীপস প্রত্যাখান ন করেন?) কংগ্রেস নিজের জন্ত কৌন ক্ষমতা 
দাবি করে নাই। মুক্বলীম লীগকে ক্ষমতা দিতে এবং জাতীয় সরকার গঠনের ভার 
দিতে কংগ্রেসের আপত্তি ছিল না । সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা অনেক দেরীতে 
উত্থাপিত হইলেও আজার্দ বলেন *ষ্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে রাজনৈতিক মীমাংসা হইয়া 
গেলে ২০ ঘণ্টার মধো সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্ত সমস্যার সমাধান করিয়া লইব 1” 
কংগ্রেস গত বিশ বৎসর যাবৎ ব্রিটিশের সহিত সংগ্রামে যে অহিংস নীতি পন্থা 
রূপে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে কংগ্রেস তাহাও সামর্িকভাবে আং ইশিক 
পরিত্যাগ করিতে রাজি ছিল! আজাদ ৩০শে এপ্রিল বলেন *্যদ্দি জাতী 
সরকার গঠিত হইত তবে সশস্ত্র প্রতিরোধের পদ্থ! অনুসরণ করিতাম।” কংগ্রেদ 
ভারতীয় সমস্তা সমাধানের পক্ষে আপোষমূলক মনোভাবের পর্যন্ত প্রমাণ রিয়া 
কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট দেশবাসীর উপর আস্থ! স্থাপন করিতে ট্গ না। 
ক্রীপ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারত সম্প:ক 
ব্রিটিশের আগ্রহের.আস্তরিকতায় বিশ্বাস করে। 


ভারত ছাড়” নীতির উৎপত্তি 
ভাজ স্‌ প্রস্তাবের ব্যর্থতার প্রতিক্রিপ_ক্রীপস এর্ডাবের ব্যর্থতা 
প্রতিক্রিয়া য়া শুদুর প্রসারী 
হয়। ॥ জীপ সের সহিত আলোচনায় প্রস্তাবের অন্তরালে যে যে গোপন | উদ্দস্ ছিল 


আম অপি ++ জা পা 





থা টি ৮৮০ 


আজাদ রন ক্ষমতা হস্াস্তরের সদ্দিচ্ছায় সন্দিহান হইস্লা উঠে। 
তাহারা ভবিষ্যতের মিথ্যা আশায় আর গ্রলুদ্ধ হইতে চাহিল না। মস্ত দেশবাদীর 


৪. সারির রাজন" - 


মনে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে একটি অগ্রীতিকর ও অসহযোগের ভাব জাগিয়া উঠে। 
ুদ্ধে ভারতের সামান্য স্বার্ঘও ছিল না অথচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ দেশ 
বলিয়া বুদ্ধের যোঁল আন! চাপ তাহাকে সহ করিতে হইবে । [ভারিত আক্রান্ত 
হইলে অকারণে বিনান্বার্থে ভারতের অগণিত মির্দোধী বেমামরিক শোক মারা 
যাইব্রে, অসংখ্য জনপদ নিশ্চিহ্ন হইবে,শভক্ে মরুভূমিতে পুরিণত হইবে। শুধু 
ব্রিটিশ শক্তির ভারতে উপস্থিতির জন্য জাপানীরা এইরূপ করিবে। !,মাবার এই 
সময়ে অগণিত বিদেশী" সৈন্ত ভারতবর্ধে আমদানি হইতে থাকে। এই 


সকল রা কংগ্রেস নেতৃরুদ ভারতরক্ষার জন্ত খুবই; ন্ধাগ্স্থ ও চিস্তিত 
লাস রিনি সপপপাপাপর্টিটি ১ ্পোসপপাা তা িপীশিশশীীশী 


পপ এ পচ পপ ২ এ টি শে” বারা ৪ 





 খানধীজীর চিন্তা_কীপং স প্রস্তাবে ভারতবর্ষের প্রতি ব্রিটিশের আচরণে 
হী মন গভীর দুঃখে পূর্ণ হয়। কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের 
পরিকল্পন! স্থির করিবার সময় গান্ধীজীর মন এক বিচিত্র উপায়ে স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়। গভীর মনযোগ ও, চিন্তা অতিক্রম করিয়া আকম্মিক ও 
অগ্রত্যাশিতভাবে তিনি ঈপ্সিত: আলোকের স সন্ধান পান। আলোক-সন্ধানী ম মন_ 
যখন আপনার লক্ষ্য বস্ত নির্দিষ্ট করিয়! লয় তখন ভিন নিসক্োচে নিঃসংশয়ে. ও 
নিভীকভাবে তাহ! প্রকাশ করেন। তিনি তাহীর আন্দোলনের সম্ব্ধে কোন 





«ভারত ছাড়” নীতির উৎপত্তি ডু, 


কিছু গোপন রাখেন না। তিনি কোন আন্দোলনে অগ্রসর হইবার বহুপূর্বেরেই 
সমস্ত বিষয় গভর্ণমেন্টকে জানাইয়া দেন। "ভারত ছাড়” আন্দোলনের সময়ে এই 
পদ্ধতির কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। 

এই সময় গাস্থীন্্ীর মনে চিন্ত'র পর চিন্তার শ্রেত আিতে থাকে। ভারত- 
ছাড় নীতি বুঝিতে হইলে মহাত্মাীর কয়েকটি প্রবন্ধ ও উক্তি পাঠ করা বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । 

(১), ব্রিটিশকে নৈতিক সাহাষ্য অন্বীকার-“ভারতবর্ষের প্রতি 
ব্রিটেনের আচরণে আমার মন দুঃখে পুর্ণ হইয়াছে | । মিঃ আমেরীর ক কার্য ও ক্রীপ, সের 
দৌতোর জন্ত আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলাম না | এই সমস্ত তথ্য উদ ঘাটিত 
হওয়ায় আমার মনে হয় যে নীতির দিক হই তে ব্রিটেন অন্তায় করিয়াছে! 
স্থত্রাং আমি ব্রিটেনের পরাজয় বা অবনতি কামনা না করিগেও আমার মন, 
ব্রিটেনকে নৈতিক সাহাষ্য দান করিতে অন্বীকার করিভেছে। ্ঃ 

১৮) ভারতে বিদেশী সৈন্য (২৬শে এএপ্রির )-_ ভারতে বিদেশী সৈল্গ 


২৬শে-& 


৮০০৩৭ পা 


আমদানি সঘন্ধে আমাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে” 

“আমি সৈন্য আমদানিকে নির্বিকার চিত্তে দেখিতে পারি না। ভারতের 
কোটি কোটি লোকের মধ্য হইতে অগণিত সৈন্য কি শিক্ষিত কর! যায় না? 
আমেরিকার সাহায্যের জন্য পরিণামে ফল হবে যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে 
আমেরিকার শাসন যুক্ত না হইলেও আমেরিকার প্রভাব ভারতে বিস্তৃত 
হইবে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে যুগপৎ ছুইটি &ুদেশীক শির শোষণ চলিবে )। 
ভারতের তথা! কথিত আত্মরক্ষার এই সকল আয়োজনের মধ্যে ভারতের 
স্বাধীন্যন্ার কোন আভাষ দেখিতেছি না।” 
উ/ে যাহাই বলুক এই যুদ্ধের আয়োজন নিছক ব্রিটিশ সাআজাজ্যকে 
বু আয়োজন। ব্রিটিশরা ধেখন- সিঙ্গাপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় 
ভেমন..মনদি তাহার! ভারতকে তাহার ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায় 
তবে অহিংস ভারতবর্ষের কোন্ড লোৌকসানই হইবে না। তাঁহ1:হইলে খুব সম্ভব 
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জাপানীরা | ভারতবর্ষকে ট ছাড়িয়া দিবে (অর্থাৎ ইংরাঁজের উপস্থিতির জন্যই 
জাপানীরা ভারত আক্রমণ করিতে পারে )। ব্রিটিশের পক্ষে প্রাচ্যকে 
তাদের অবস্থা নির্ণয়ের ভার তাদের নিজের উপর ছাড়িয়া! দিয়া পাশ্চাত্য দেশে 
যুদ্ধ করা আরও কত বেশী প্রশংসার্হ ও বীরত্বব্যঞ্নক কাজ হইবে। ব্রিটিশের 
পক্ষে সাআজাজ্য ভার ঘাড়ে অতিরিক্ত বোবা হুইন্স। পড়িয়াছে। 
আমি এই পত্রিকায় বহুবার বনিয়াছি যে এশিয়ার ও আফিকার.জাতি- 
গুলিকে শোষণ করিবার ও দাসত্ব শৃঙ্খলে 'আবদ্ধ রাখিবার পাপের 
দরুণ ব্রিটেনকে শাস্তি দিবার জন্য ভগ্নবানের অতিশাপরূপে নাঁজি 
শক্তির অভ্যুদয় হই হইয়াছে। 
পদেইজন ভারতের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক ন! কেন ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তির 
সময়মত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ অপসরণের উপর: ভারতের এবং ব্রিটেনের নিরাপত! 
ভর করিতেছে। দেশীয় রাঁজাদের লহিত লদ্ধির ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের 
প্রতি বাধ্যবাধকভার কথ। ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের কু-অভিসন্ধিতে 
ত্রিটিশদ্দেরই সৃষ্ট অজুহাত বর্তমানে আমাদের কঠোর বাস্তবের সম্মুখে এই 
অজুহাত শূন্যে মিল্লাইয়া যাইতে বাধ্য । জংখ্য1 লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ্দের কাল্পনিক 
ভেদ স্বাধীনতার অকুণোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত অদৃশ্য হুইবে। সত্য 
বলিতে কি ব্রিটিশ সৈস্তের অনুপস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া 
কিছু থাকিবে না । কোটি কোটি ভারতবাসী তখন এক অথগ্ড মানব সন্থায় 
পরিণত হইবে । আমার কোনও সন্দেহ নাই যে সে সময়ে প্রকৃত জাতীয় নেতৃবৃন্দ 
তাহাদের সমতার সম্মানজনক মীমাংসা করিবার বিজ্ঞত1 লাভ করিবেন *- 
. (৩) “ইংরাজকে ভাড়াইভে কেন আমর! জাপানী সাহাধ্য লইব না?” 
এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী 'বলেন--“আক্রমণকারী কখনও হিতকামী 


হইতে পাবে একথা ভাবা ০৯৪ কুচক। জাপানী বিিশরর শন 
যে পরিবর্তে নিজেরই দুখ পরাহিরক। আমি রাহি | আমি বই এই মত 
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পোষণ করিয়া আপিতেছি ষে ব্রিটিশের শৃঙ্খল হইতে ভারতকে মুক্ত করিতে 
আমাদের অপর কোন শক্তির সাহাধ্য লাভের চেষ্টা কর! উচিৎ নয়। সেই 
পশ্থা অহিংস নীতির পরিপোষক হইবে না। আমর অহিংদ উপায়ে আমাদের 
লকষ্যস্থলের খুব নিকটবর্তাঁ হইয়াছি। অহিংস মতবাদে আমার অবিচলিত 
আস্থ। আছে ।******জাপানের উদ্দেশ্য যদি ভাল হইত তবে চীন দেশ এমন কি 
অপরাধ করিয়াছে যে তার বুকের উপর জাপান এইরূপ ধবংসলীলার অনুষ্ঠান 
করিতেছে |” 

(৪) "আপনি কি ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত ত্যাথ করিতে 
বলিয়া জাপানীর্ের ভারত আক্রমণ করিতে বলিতেছেন ন1?” 
এই প্রশ্ের উত্তরে -গান্ধীজী বলেন “না, আমি তাহা করিতেছি না। 
আমার নিভূল ধারণা যে শের উপস্িভি, 
আক্র মণে উত্তেজন। দ্িতেছে | ব্রিটিশরা যদি ভারতকে তার সাধামত ভাল 
শ্উপার়ে দেন বাঁদন করিবার ভার দিয়া ভারত ছাড়িম্না চলিয়া যায় তবে 
জাপানীরা তাহাদের কর্মপদ্ধতি পুনবিবেচনা করিতে বাধ্য হইবে। ব্রিটিশর! 
ভারত ছাড়িলে জাপানীরা মিটমাঁট করিবে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঘে ভারতীয়দের 
প্রচ্ছন্ন ঘ্বণার ভাব আছে তাহাও বিদুরিত হইবে এবং যে অন্বাভাবিক অবস্থা 
ভারতীয় জীবনকে শ্বাসক্সোধ করিয়াছে তাহারও অবসান হইবে ।” 

(€) প্রত্যেক ব্রিটিশের প্রতি--«ব্রিটিশকে এসিয়৷ আফ্রিকা এবং 





অন্তরক্ষে ভারত ছাড়িতে যে জান করিয়াছি শ্রত্যেক ব্রিটেনবাসীকে সেই. 
আবেদন সমর্থন করিতে অছরো টাও পত্তার জন্য 
এবং নাজিবাছ ও ক্যা 


জাপানের সাআাজাবাদ ফ্যাসিবাদ ও মানত অস্থকরণ। আমার আবেদন 
সমধিত হইলে সশস্ত্র শক্তিগুলির সামরিক পরিকল্পনা সব ওল্ট পাঁলট হইবে । 
যুদ্ধে ব্রিটিশের ক্রমবধ মান ব্যয়ের তুলনায় ভারতে ও আফ্রিকায় ব্রিটিশের স্বার্থের 
মুল্য নগণ্য ।'* 


২৬. “ভারত ছাড়” আন্দোলন 

“যুদ্ধ ঘোষণার সময় ভারতকে আহুষ্ঠানিকভাবেও কখন পরামর্শ করা 
হয়নি। কেনই বা করা হবে? ভারতবর্ধ ত ভারতবাসীর নহে। ইহা 
ভ্রিটিশদের। ভারতকে ব্রিটিশের খলিভুক্ত সম্পত্িও বলা হর। 
ভ্রিটিশর। ভারতের লঙ্গে কার্যতঃ যাহা! ইচ্ছ! তাহা ব্যবহার করে। 
আমি একজন সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধ বিরোধী কিন্তু আমাকে নানা প্রকারে যুদ্ধের জন্য 
কর দিতে বাধ্য করা হয়। ইহা ব্রিটিশ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক । আমি যদি 
অর্থনীতিবিদ হইতাম তবে আমি আতঙ্কঞ্জনক সংখ্যা হারা দেখাইতাম যে 
যাহাকে স্বেচ্ছাকৃত দান বলে তাহ! ছাড়াও ভারত যুদ্ধের দরুণ কত বেশী টাকা 
দিতে বাধ্য হইয়াছে । 

“বিজেভাকে যে সাহায্য কর! হয় তাহ! কখনও হ্বেচ্ছাকৃত হয় না! 
কি রকম বিজেত1 এই ব্রিটিশ জাত ! ব্রিটিশ শক্তি ভারতবর্ষে শ্বদৃঢ়ভাবে 
ভার আজন পেতেছে। ইহ] বলা অত্যুক্তি হবে ন! ষে ব্রিটিশের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে ভারত ভ্রত সাড়া দেয়। সেইজন্ত বল! যেতে পার ব্রিটিশ শক্তি 
সর্বদাই ভারতের সঙ্গে যুহ্ছে লিগু | ব্রিটিশরা. ভারতকে জয়লাভের 
অধিকারে (1806 ০£ ০93009686) দখলকারী সৈম্ত ঘ্বারা পদানত করিয়া 
রাখিয়াছে। ব্রিটিশের যুদ্ধে ভারতকে জোরপূর্বক অংশ গ্রহণ করাইলে ভারতের 
কি লাভ হইবে? ভারতীয় ৫সন্ঠের বীরত্বে ভারতের কোন উপকার হুইবে ন1। 
ভারতবাসীর বাস্তভিটা সৈম্তরা দখল করিতেছে, বাপিন্বাদের বিনা নোটিসে 
উচ্ছেদ কর! হইতেছে, তাহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা তাহাদেরই করিতে 
'বলা হয়, তাহাদের সামান্য রাহাখরচ দেওয়া হয়। তাহাদের বৃত্তি চলিয়া 
গিম্কছে। তাহাদিগকে নিজেদের কুটীর নিমখণ করিতে হইবে। 

“গ্রেটু ব্রিটেনকে যুদ্ধে জিতিতে হবেই ।. ভারতের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া তাহা 
কি করার প্রয়োজন ? তাহা কি করা উচিৎ? 

“যে মিথ্যার আবহাওয়া ভারতবাসীর জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে-- 
তাহা শ্বাসরোধকারক । "প্রায় প্রত্যেক ভারগ্তবাসীই অসস্তপ্ট ।.* ছোট বড় 
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গভর্ণমেপ্ট চাকরীয়! ইহার ব্যতিক্রম নয় । এইরূপ সর্ধব্যাপক অবিশ্বাস জীবনকে 
অপদার্থ করিয়া তোলে । 

"***আমি যাহ! সত্য নিছক সত্য বলিয়া! বিশ্বাস করি, সত্য ছাড় অন্য কিছু 
বলিয়া বিশ্বাস করি ন! তাহাই বলিয়াছি। 

“আমার দেশবাসী এই উচ্চ চিন্ত। সমর্থন করিতে পারেন বা নাও করিতে 
পারেন। আমি কাহারও সহিত পরামর্শ করি নাই। আমার মৌনদিবসে 
এই. আবেদন লিখিয়াছি |” 

(৬) বন্ধুজনোচিত উপদেশ--“ভারত ছাড়” নীতির অভিনবস্ব 
বিশেষতঃ এই সঙ্কট সময়ে অনেক লোকের মনে আঘাত দিয়াছে। কিন্তু এই 
নীতি অবলম্বন করা ছাড়া আমার উপায় নাই। এমন কি পাগল বলিয়া 
অভিহিত হইবার আশঙ্ক। থাকিলেও ধদি আমি আমার বিবেক অনুধায়ী কাজ 
করি তবে আমাকে সত্য কথা বলিতে হয় । এই “ভারত ছাড়” নীতির পরিকল্পনা 
বত'মান ধুদ্ধে এবং ভারতের আসন্নবিপদ হইতে মুক্তির জন্য আমি আমার খাটি 
দান বলিয়া! মনে করি। সাম্প্রদারিক মিলনের জন্যও ইহা প্রক্ুত সাহায্য করিবে । 
এই পরিকল্পনা কাধ্যকালে কি প্রকার হইবে তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি 
না। তবে আমরা আজ পর্্যস্ত যে ফাকিবাঞ্জি দেখিয়াছি তাহা হইবে না। 
'-ত। ব্রিটিশ শাসনের বসানই দেশকে ব্রিটিশের প্রতি ঘ্বণ| হইতে 
মুক্ত করিবে। ব্রিটিশ শক্তিকে ভাড়াইতে কোন রকমেই দেশবাসীর জাপানীর 
সাহায্য লওয়া উচিৎ নয়। তাহা হইলে ব্যাধির চেয়ে ওষধই বেশী 
মারাত্মক হইবে। আমাদের বুহত্বম ব্যাধি যে ব্যাধি আমাদের পৌরযত্ব 
হরণ করিয়াছে এবং যাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করাইতেছে যে 
আমর] চিরকাল ক্রীতদাস হইয়া থাকিব নেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার 
আন্দোলনে আমাদের সকল রকম ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হইবে। এই 
পরাধীনতার ব্যাধি আমাদের অসহ হুইয়! উঠিয়াছে। আমি জানি ওধধের মূল্যটা 
খুব বেশী হইবে । মুক্তির জনতা কোন মুল্যই অত্যন্ত বেশী অয়। 


২৮ “ভারত ছাড়* আন্দোলন 
্ 
মহাত্মাজীর মত পরিবভ্ন--মহাত্ব! বরাবরই প্রথমে দেশের 

সকল দল মিলিত হইলে স্বাধীনতার দাবী উখাপিত হইবে এই মত পোষণ 
করিতেন। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ক্রীপ স, মিশনের ব্যর্থতার ফল 
স্বরূপ তিনি মত পরিবর্তন করেন। তৃতীয়পক্ষ_ ব্রিটিশ সমপূ্ণধপে ভার, না 
ছাড়িলে সকল দলের এক্য স্থাপিত হবে.না--ইহা/গান্ধীজী স্থনিশ্চিত বুঝিলেন। 
“ভারত ছাড়" দাবির ইহা অন্যতম কাঁরণ। যতদিন পর্য্যন্ত ব্রিটিশ শক্তি ভারত 
ত্যাগ না করে ততদিন পর্যন্ত ভারতবাসীর মধ্যে আস্তরিক মিলন হইবে না। 

,(৮) গান্ধীজী কি চীনের বন্ধু?” এই প্রথের উত্তরে গান্ধীজী 
বলেন “আমি এখনও চীনের অঙ্ুরাগী বদ্ধুই আছি। ব্রিটিশ শক্তিকে 
চলিয়া যাইবার জন্য আমি যে প্রস্তাব করিয়াছি তাহা করিবার সময় 
চীনের কথা বিস্বাত হই নাই।...***ব্রিটিশকে চলিয়া যাইতে সম্মত করা 
এবং স্বাধীন ভারতকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে 
দেওয়াই চীনকে সাহায্য করার একমাত্র প্রকষ্টতম উপায় ॥ অপ্রসম্ন অসম্ভ্িতে 
বসিয়া না! থাকিয়া স্বাধীন ভারত সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের 
পক্ষে তখন এক ছুর্দম শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠিবে। একথা সত্য যে আমি 

যে সমাধানের কথা বলিয়াছি তাহা বীরত্বব্যগ্রক এবং ইংরাজের ধারণার 
জা তথাপি আমি যাহাকে সমন্তার সম্পূর্ণ বাস্তব সমাধান এবং ব্তমান 
অবস্থার পক্ষে যাহ! সম্ভবতঃ একমাত্র সমাধান বলিয্ন মনে করি ব্রিটেন, চীন ও 
রাশিয়ার একমাত্র বন্ধু হিসাবে আমি তাহা প্রকাশ ন1 করিয়া থাকিতে পারি 
না। ৰতমানে এই যুদ্ধ মানবতার পক্ষে এক বিশ্ব স্বরূপ ইহাকে 
শুভশক্তিতে পরিণত করিবার জন্য এরূপ কর! দরকার ।” 

(১০) "গ্বান্ধীজী কি জাপ-অন্ুুরাগী1__এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীদী 
লেখেন "আমীর ম্বাধীনতার ৭ আকাব্থায় বদি আস্তরিকতা থাকে তবে জ্ঞানতঃ 
বা অজ্ঞন বশতঃ আমি এমন কোনও পন্থা! অবলম্বন করিব ন। 
যাহাতে. ভারতে কেবল প্রতুর পরিবত'নপ্ঘটে। 


“ভারত ছাড়” নীতির উৎপত্তি ২৯ 


“সর্বাস্তঃকরণে জাপ বিপদে বাধা দ্ওয়া সত্বেও যদি এ বিপদ ঘটে তবে 
সেজনা ব্রিটিশরাই সম্পূর্ণরূপে দোষী হুইবেন। এই বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নাই। ৪ 

“আমি এমন কোন প্রস্তাব করি নাই, সামরিক দ্বিক দিয়াও 
যাহার ফলে ব্রিটিশ ব| চীনা শক্তির বিন্দুমাত্র বিপদ ঘটিতে পারে। 
ভারত হইতে স্থশৃঙ্থলভাঁবে ব্রিটিশ শক্তি অপন্থত হইলে ব্রিটেন ভারতের 
শান্তিরক্ষার দায় হইতে মুক্তি পাইবে । তাহার ফলে সাম্রাজোর স্বার্থের জন্য 
নহে, অকুত্রিম ও প্রকৃত মানব স্বাধীনতার স্বার্থের জন্যই ব্রিটেন স্বাধীন 
ভারতকে বন্ধুরূপে লাভ করিবে । আমি ইহাই দাবি করিতেছি। আমার 
সাম্প্রাতিক রচনাির ইহাই ছিল মৃন্নকথ!।” 

(১১) “জাপানীদের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব-_মহাত্ম! ব্রিটিশের 
দুঃসময় বিয়া বিশু শক্তির অপসরণ চ চাছেন নাই | "জাপানীদের প্রতি” 
শীর্ষক প্রবন্ধে তাহ! বোঝা! যায় £-_ | 

(“আপনাদের (জাপ্রানীদের ) প্রতি আমি কোন বিদ্বেষভাব পোষণ করি, না। 
তথাপি চীনের উপর আপনাদের আক্রমণ আমি আদৌ পছন্দ করি না'। 
বিরাট ও প্রাচীন চীনদেশে আপনাদের নির্মম ধ্বংস লীলার কথা যখন ভাঁবি 
তখন আমি গভীর বেদনা অনুভব করি ।*****.আমাদের আন্দোলন ( ভারত 
ছাড় ) হইল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একট নিরস্্ বিদ্রোত শ্বরূপ। এ দেশের 
একটা বিশিষ্ট দল বৈদেশিক শাসকদিগের সহিত মারাত্মক অথচ বন্ধুত্ব 
পুর্ণভাবে এক বিবাদে নিরত আছে । কিন্তু ইহাতে তাহাদের কোন বৈদেশিক 
শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন নাই। আপনাদের ভারত আক্রমণ যখন আসন্ন, 
মিত্রশক্তিকে বিব্রত করার জন্য আমর! সেই মময়টি মনোনীত করিয়াছি এরূপ 
একটা গুরুতর ভূল সংবাদ আপনার পাইয়াছেন। আমাদের সেইকপ ইচ্ছা 
থাকিলে আমরা তিন বৎসর পূর্বেই তাহা! করিতাম। ভারত হইতে ব্রিটিশ 
"শর্তির অপসারণের দাবিই “ভারত ছাড়” আন্দোলনের উিদ্দেশ্ট । বস্ততঃ 


রী রঃ ভা 


চীনের বিরুদ্ধে আপনাদের নিশ্বম অভিযানের সহিত ভারতের স্বাধীনতার 
জন্য আপনাদের প্রচারিত উদ্দেশ্যের ও প্রতিশ্রতির কোন সামপ্রস্ত নাই। 
"আপনারা যদি বিশ্বাস করেন যে ভারতের পক্ষ হইতে আপনারা ত্বতঃ 
প্রণোদিত সম্বর্ধনা লাভ করিবেন তবে আপনাদের শোচনীয় ভাবে 
নিরাশ হইতে হইবে, এ বিষয়ে যেন ভূল ন! করেন ।১“ভারত ছাড়" আন্দো- 
লনের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য হইতেছে ভারতকে পরাধীনতামুক্ত করিয়া 


টিপ সানা বোড, দর নাৎসীবাড বাআলনাদের তা 


ও আজ্জ্যবাদী জাতিকে প্রতিহত করিবার জন্য ভারতকে 
প্রস্তুত করা । আমর! ইহানা করিলে যো মনোভাব ও উচ্চীকাঙ্খার 
একমাত্র প্রতিকার অহিংসার প্রতি আমাদের আস্থা থাকা সত্বেও বিশ্বকে 
ুদ্ধবিস্তায় পারদর্শী করিম! তুলিবার কার্যে আমরা উপেক্ষনীয় দর্শকরূপে থাকিয়া 
যাইব। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় যে ভারতের ল্াধীনতা ঘোষণ! ন! 
করিলে মিত্রশক্তি সম্মিলিত চক্রশক্তিকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। 
ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণ! করিয়া অপ্রসন্ন ভারতের অনিস্ছাকৃত সহযোগিতাকে 
খ্বাধীন ভারতের স্বেচ্ছা প্রণোদিত সহযোগিতায় রূপাগ়িত করিয়া মিত্রশক্তি 
আপনাদের নিষ্ঠুরতা অন্থকরণ না করিবার ৫নতিক শক্তি অঞ্জন করিতে 
পারেন। ব্রিটেন ভারত ত্যাগ করিয়া গিয়াছে বলিয়া আপনার যে এ দেশে 
প্রবেশ করিবেন এই ভ্রান্ত ধারণা হইতে আপনাদিগকে প্রতিনিবুত্ত করিবার 
জন্ত . মিত্রশক্তিকে শ্বাধীন ভারতে সৈম্ত রাখিবার সম্মতি দেওয়া হইয়াছে। 
আমরা আমাদের দেশের সর্ববশক্তি-নিয়োগ করিয়া আপনাদিগকে বাধা. দিতে 
পশ্চাৎপদ হইব ন]। 

(১২) গ্ুস্কীজী ১৬ই মে বলেন “আমার “ভারত ত্যাগ কর দাবির পশ্চাতে 
কোন কু-অভিগ্রায় নাই--কোন বিদ্বেষ নাই। আমার সকল কাজের মধ্যে এই 
দাবি সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্তিসম্মত। ইহা স্কলের স্থার্থের জন্তই কল্লপিত। 
ইহ! সম্পূর্ণভাবে বন্ধুত্বের ভাবস্তোতক কার্য, একটুও বেপরোয়া! নহে । আমি খুব 
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সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতেছি। এই অগ্রগতির পশ্চতে আছে একটা 
নির্দিষ্ট দৃঢপ্রতিজ্ঞা। আজ ভারতে বে শাসন ব্যবস্থা! রহিয়াছে তাহাকে 
ভারতের কল্যাণকল্পে প্রতিষ্ঠিত বলিলে মিথ্যা বল! হয়। সেই 
জন্যই এই সুনিয়ন্ত্রিত অরাজকতার অবসানই বাঞ্ছনীয় ।” 

(১৩) গান্ধীজী ১০ই মে হরিজনে লেখেন “ভারত সম্বন্ধে ইংরাজের কর্তব্য” 
- ইংরাজের প্রতি আবার অনুমাত্র ঘ্বণার ভাব নাই ।...আমি যে জাতীয় 
ওধধের (“ভারত ত্যাগ কর” )ব্যবস্থা দিয়াছি, তাহা জনসাধারণের ঘৃণার 
ভাবকে প্রশমিত করিবে ।”*আমার দৃঢ় বিশ্বাস যুদ্ধের সময়েই, যুদ্ধের 
পর নহে বৃটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ জাধনে পর- 
পরের মধ্যে নিষ্পত্তির প্রকৃষ্ট সময় । উহার দ্বারাই উভয়ের তথা 
জগতের নিরাপত্ত। বিধান সম্ভবপর। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি 
উভয়ের মধ্যে মনোনালিচ্ বাড়িয়াই চলিয়াছে। বৃটিশ গতর্ণমেন্টের 
প্রত্যেক কাধ্যই নিজেদের স্বার্থপ্রণোিত ও নিজেদের নিরীপন্তীর 
প্রতি লক্ষ্য রাবিয়া করা হইতেছে । উভদ্ব পক্ষের সন্সিলিত স্বার্থ 
বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। আমি বুঝিতে পারিষে ইংরাজ তাহার 
চিরন্তন স্বভাব অকন্মাৎ ত্যাগ করিতে পারে না। জাতি বৈষম্যের 
দ্বাবি ছাড়া আর কিছুর দ্বারাই ভার, ব্রন্ধ, সিংহল, আফ্রিকা দেশকে 
অধীনতা পাশে আবদ্ধ রাখা যায় ন।। 
তুই মারাত্মক রোগের মারাত্মক ওষধই প্রয়োজন। তহা 1 এই-অবিলক্বে 


রা, ৯» ডর 


এবং সর্মগ্রভাবে সকল ইংরাজের অন্ততঃ ভারত ত্যাগ করিয়া যাওয়া। 

ইংরাজের পক্ষে ইহাই প্রকৃত বীরের ন্যায় সর্বাপেক্ষা ত্রটিহীন: কাধ । 
নির্দোষভাবে সাআজ্যবাদের অবসানের সঙ্গে দঙ্গে ফ্যাসিবাদ ও 
নাতসীবাদের অবপান ঘটিবে। উক্ত" কর্মপন্থা ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের 
শি খর্ব করিবে কেন না! উহাও সাত্রাজ্যবাদ হইতে উদ্ভুত” 
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৩২ “ভারত ছাড়* আন্দোলন 
আবন্তক। কোনরূপ শাসকরূপে নহে,ম্বাধীন ভারতের অঙ্মতিক্রমে বন্ধু- 
রাখে ভারতে ব্রিটিশদের উপস্থিতি আমর] বরদাস্ত করিব। ইংরাজকে ত্লিতক্লা 
লইয়া এদেশ ছাড়িয়া! চলিয়া যাইতে বলা হয় নাই। ভারতবাসীর হন্তে সম্পূর্ণ 
রাজনৈতিক ক্ষমত। হস্তাত্তরিত করিতে বলা হইয়াছে। মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীকে 
সহস! সরাইয়া লইয়া গেলে জাপান কর্তৃক ভারত আক্রমণ অবশ্বস্তাবী 
বং চীনের পতনও সথুনিশ্চিত। আমার কার্য কলাপের ফলে এমন কোনও 
ছুর্বিপাক উপস্থিত হইতে পারে আমি কল্পনায় তাহা স্থান দিই না। তবে 
ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থানের পর ভারতে যে জাতীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে 
সেই গভর্ণমেণ্টের নির্ধারিত সর্ভে মিত্রশক্তি ভারতে থাকিবে। অহিং" 
প্রচেষ্টায় ভারত জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে টিকিবে কিনা বা সমঘ্ড ভারত অহিংসার 
উপাসক কিনা! তাহা আমি বলিতে অক্ষম। অতএব মিত্রসৈম্যের অবিলদ্ষে 
অপসারণ দাবি করিলে ভগ্ডামী করা হইবে। ভারত এমন কোনও কার্ষেয 
লিগু হইবে না যাহাতে চীন বিপন্ন হয় বা মিত্রশক্তির পরাজয় হুয়। “ভারত 
ছাড়* প্তাত্তাবের অর্থ বিদেশীদের অহমিক] ত্যাগ করিতে ইবে। শান্তিপূর্ণ 
ও অহিংস উপায়ে বিদেশী শাসনের অবসান হইবে। 
ভারতে ভ্রিটিশ সৈস্তের উপস্থিভি-_গান্ধীজী প্রথমে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ 
সৈষ্ঠ বিহীন স্বাধীন ভারতের চিত্র অঙ্কিত করেন; তৎপর মত পরিবর্তন 
করিয়া লেখেন-_মিত্রপক্ষীয় সৈল্তদিগকে ভারতে জনসাধারণের উপর গ্রভৃত্ 
চালাইবারঃঅথবা ভারতের অর্থবায়ে থাক! হইবে না পরস্ত স্বাপানীদের আক্রমণ' 
প্রত্হিত' করিবার জন্ত ও চীনকে সাহায্য করার জঙ্ত মিত্রপক্তির ব্যয়ে গ্বাধীন 
তারতেন গভর্ণমেপ্টের সহিত সন্ধি সর্ভাধীনেই থাকিতে হইবে । *, 
গান্ধীজীর বিরৃন্তি--"কাহাকেও আঘাত করার- রর শামি ব্রিটিশ 
শক্তির ভারত ত্যাগ সম্পকিত আবেদন প্রচার করি নাই। লম্পৃণ অহিংসার 
মনোভাষ লইয়! এবং অহিংস পম্থারপেই আমি এই আবেদন প্রচার করিয়াছি। 
রপ্তাবটি আমার একান্ত ব্যকিগত। ব্রিটিশ :শঁক্তির ভারত ত্যাগ ব্যতীত 
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ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অহিংসশক্তি অকার্কর হইবে । এমন কি 
ভারতের যে অংশ সশস্ত্র সংগ্রামে লিঞ্চ হইবে সে অংশের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। 
আমি ষে পশ্থ! উদ্ভাবন কবিয়াছি উহাতে সর্ববিধ বাধা-বিত্বই অতিন্রম কর! 
সম্ভব হইবে, সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটিবে, হিংসা ও অহিংসার দ্বন্দ থাকিবে 
না, ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে খিত্রপক্ষকে সাহাধ্য করিবার পথ সগ্ভই যুক্ত হইবে, 
এবং ইহাতে চীনকে বিশেষ সাহাধ্য করা হইবে ।” 

সমালোচনায় গান্ধীজীর উত্তর-_“ আমার প্রস্তাবে কাহাকেও বোকা 
বানাইবার অবকাশ নাই। কোন লোক আমার প্রস্তাবের বিকত অর্থ করিলে 
তিনি মিত্রশক্তির শত্রু বলিয়া ইতিহাসে নিন্দিত হইবেন। আমার প্রস্তাবের 
ইতিমধ্যেই বিকৃত অর্থ কর! হইয়াছে । জাপানীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে মিত্রশক্কি- 
বর্গের যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে আমার প্রস্তাবে অটুট রাখ! হইয়াছে । বিজেতা হিসাবে 
ও ভারতের ভাগ্য নিয়ামক হিসাবে ব্রিটেনকে ভারত ত্যাগ করিতে হইবে 
এবং ভারতকে বিনা বাধায় নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে অধিকার দিতে হইবে। 
এইক্ূপে ব্রিটেন ভারতকে এক মহান বন্ধুর্ূপে পাইবে। সাত্রাজ্যবাদীর আদর্শে 
নহে মানব স্বাধীনতার আদর্শেই ইহা সম্ভব । ভারতে যদি অরাজকতার সৃষ্টি 
হয় তবে একমাত্র ইংরাজই তাহার জন্ত দায়ী হইবে” 

'রিখিল ভার্ত.. াট্রীয় সমিতির প্রস্তাব_ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত 
হইবার পর কংগ্রেস নিখিল ভারত রাস্ত্রীয় সমিতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব 
অনুমোদন করে। 

ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব ও ক্রীপ্স কর্তৃক তার ব্যাখ্যা ব্রিটিশ সরকারের 
প্রতি ভারতবানীর গভীর অবিশ্বাস ও তিক্ততার ভাব বৃদ্ধি করিয়াছে - এবং 
ব্রিটিশের সহিত অনহযোগিতার ভাব লক্ষিত হইতেছে। শুধু ভারতের নহে 
সমগ্র মিত্রশক্তিপুণ্ধের এই সক্ঘটজনক মৃহূর্তেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্যবাদী 

গ্রভর্ণমেপ্টরূপে শাসন চালাইতে চাহে এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবি মানিয়া 


লইতে ও প্রকৃত ক্ষমতা ত্যাগ করিতে অস্বীকার করে। বত মান যুদ্ধে ভারতের 
১৬৫ 
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ংশ গ্রহণ নিছক ব্রিটিশের স্বার্থে এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের মত না লইয়া 
ভারতের ঘাড়ে এই কাধ্য চাপান হইয়াছে । স্বাধীন ভারত বৈদেশিক আক্রমণ 
হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিত। বর্তমান ভারতীয় সৈন্য বাহিনী ব্রিটিশ 
বাহিনীর অংশ এবং ভারতকে পদানত করিয়! রাখিবার জন্যই ইহাকে রক্ষা 
করা হইতেছে। এই সৈন্য বাহিনীকে দেশের লোকের নিকট হইতে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে'। জনসাধারণ ইহাকে নিজন্ব সৈন্য বলিয়া মনে 
করিতে পারে না। 

"ভারতে বিদ্বেশী সৈন্-_-তারতের অতীত অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দেয় যে 
ভারতে বিদেশী সৈন্য আমদানি ভারতের স্বার্থের পরিপস্থী এবং ভারতের 
স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক । ইহা "অভিপ্রায় মূলক অদ্ভূত ব্যাপার 
যে সময়ে ভারতের এশ্ব্যের জন্য ভারতের বুকের উপর ছুইটি ৫বদেশিক শক্তি 
( মিত্রশক্তি ও জাপান ) যুদ্ধ করিতেছে তখন ভারতের অফুরস্ত লোক বলকে 
মোটেই কাজে লাগান হইতেছে না এবং ভারতরক্ষা ব্যবস্থাকে ভারতীয়দের 
কর্তৃতবাধীন রাখ! উপযুক্ত বিবেচিত হইতেছে না। 

"ভারত _ বৈদেশিক শক্তি কর্তৃক ভাঁরতবাসীকে এইরূপ গরু 
ঘোড়ার ন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে ভারতবাণী প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। 
সম্মতির দু ধারণা জন্িয়াছে যে ভারত তাহার নিজের শক্তি দ্বারা 
স্বাধীনতা অঞ্জন করিবে এবং নিজের শক্তিতেই তাহা বজায় রাখিবে । বত মান 
সন্কট ও ক্রীপসের সহিত আলোচনার অভিজ্ঞতা কংগ্রেসের পক্ষে এমন কোন 
প্রস্তাব বা পরিকল্পন! বিবেচনা কর! অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে যাহাতে ভারতে 
আংশিকভাবেও ব্রিটিশ প্রভৃত্ব ও:ক্ষমতা1 অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা 
আঁছে। শুধু ভারতের স্বার্থের জন্য নয় পরন্ধ ব্রিটিশ্রের নিরাপতা ও 
পৃথিবীর শাস্তি 9 ন্থাফীনতার জন্যই! ব্রিটেনকে ভারতের উপর আধিপত্য বজ্জন 
করিতেই হইবে । একমাত্র ত্বাধীনতার ভিত্তিতেই ভারত বর্ধ ব্রিটেন বা অন্যান্য 
দেশের সহিত কোন সম্পর্ক বজায় রাথিতে পারে।” 


“ভারত ছাড়” নীতির উৎপত্তি ৩৫ 


সৈম্াগ্রণ কর্তৃক অত্যাচার--এই সময়ের মধ্যে সমগ্র ব্রদ্মদেশ জাপানীদের 
হস্তগত হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশে ভারতবাসীকে বাধ্য হইয়া নান! 
অন্থবিধার মধ্যে ব্রন্মদেশ পরিত্যাগ করিতে হয়। ব্রক্ষদেশে বিশেষতঃ বেস্ুণ 
সহরে যে সব অসাধারণ ঘটন। ঘটে এবং সৈম্তগণ কর্তৃক নারীদের উপর তথাকথিত 
যে সকল অত্যাচার অন্ষিত হয় নিখিল ভারত রাষ্ত্ীর সমিতি এই সন্বদ্ধে নিন্দা- 
সুগক প্রস্তাব গ্রহণ করে কিন্তু ভারত গুভর্গমেন্ট ভারত রক্ষা বিধি অনুযায়ী এই 
প্রস্তাব প্রকাশ নিষিদ্ধ করেন। ভার্ত সচিব মিঃ আমেরী বলেন, প্প্রস্তাবগুলি 
গভর্ণমেপ্ট ও সৈন্তদের উপর লোকের 'অলক্ষিতে আস্থা নষ্ট করিবার অন্ত 
ইচ্ছাপুর্ববক করা হইয়াছে এবং অপ্রমাণিত গুজবের কিংবা ঘটনার ভূল সংবাদের, 
উপর নির্ভর করিয়! প্রস্তাবগুলি অনুমোদন কর! হইয়াছে মিঃ আমেন্ীর 
এই অভিযোগের উত্তরে মৌলানা আজাদ বলেন, পপ্রস্তাবে যাহ বলা হইয়াছে 
তাহ] সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য ও দারিত্বশীল স্তর হইতে প্রাঞ্ধ ঘটনার উপর 
প্রতিষ্ঠিত। আমি পূর্ণদায়িত্ব লইয়াই জোর করিয়া বলিতেছি। দেইজন্য আমি 
গবর্ণমেন্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তাহারা প্রস্তাবের কোন্‌ অংশ অপ্রমাণিতঃ 
গুজব বা তুল সংবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহ আমাকে জানাইতে প্রস্তুত কিন! 
এবং আমার নিকট যে নব সংবাদ আছে সেই সব সংবাদ তাহাদের নিকট 
উপস্থাপিত করিতে আমাকে কোন সুযোগ দিবেন কিনা ।” 

সৈম্তগণ নারীদের উপর অত্যাচার করিতেছে, অথচ গভর্ণমেণ্ট দোষী 
লোককে শান্তি দিবার ব্যবস্থ। না করিয়া সমস্ত ব্যাপারকে ধামাচাপা দিবার চেষ্ট| 
করিতেছে গভর্ণমেন্টের এই বেপরোযা আচরণ দেশবাসীর মনে গভীর তিক্ত'তার 
সুষ্টি করে। 

জরুরী প্রশ্ন__মহাত্স!। গান্ধী “ভারত ছাড়” নীতি সমন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের 
উত্তর দেন__সেইগুলির সারাংশ নিয়ে দেওয়া হুইল : 70১) আমার প্রস্তাব 
হ'ল এক তরফা অর্থাৎ ব্রিটিশরা ভারত ছাড়,ক, ভারতবামীর! কি রকম 
'গভর্ণমেন্ট গঠন করিবে তাহা দেঁখা দরকার নাই | যদি ব্রিটিশর1 শৃঙ্খলভাবে 
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চলে যায় তবে ভারতে বর্তমান নেতাগণ কর্তৃক সামগ্নিক সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। কিন্তু অন্ত একটি ঘটনাও ঘটিতে পারে। যাহার! জাতির কথা ভাবে না 
কেবল নিজেদের স্বার্থের কথাই ভাবে সেই সকল লোক ক্ষমতার জন্ত আপ্রাণ 
চেষ্টা করিতে পারে এবং কোন স্থানে কর্তৃত্ব লাভের জন্ত হাঙ্গামাকারী লোক- 
দিগকে একত্র করিতে পারে। এটাও আশা! করা উচিৎ যে ব্রিটিশের সম্পূর্ণ, শেষ 
ও সত) অপসারণের পরই বিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ তাহাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করিবেন, 
মুহূর্তের জন্য নিজেদের বিবাদ ভুলিয়া যাইয়া ব্রিটিশ শক্তির পরিত্যক্ত মাল মসলা! 
লইয়া একটি সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন ফ্যাসিষ্ট, নাজি শক্তি ও 
মিত্রশক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । সকলই শোধণকারী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য 
অত্যাচারের আশ্রয় লয় । আমেরিকা এবং ব্রিটেন খুব বড় জাতি কিন্তু আফ্রিকা 
ও এশিয়ার মৃক ( অত্যাচারিত ) মানবগণের সম্মুখে তাহাদের মহত্ব ধূলিবৎ 
গণ্য হইবে। তাহারাই কেবল এই অন্যায়ের প্রতিকার করিতে পারে । 
যতদিন পর্যস্ত তাহারা এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত না হয় ততদিন পর্যন্ত মানবের 
স্বাধীনতার কথা বলিবার তাহাদের কোন অধিকার নাই। এই দোষ শ্থালনই 
তাহাদের যুদ্ধজয়ে নিশ্চয়তা ঘটিবে।” 


মহাত্বাজীর পাঞ্জন্য বাজিল 
“ভারত ছাঁড়* নীতির পুর্ব ইতিহাস-_১৯৩৮ খুষ্টাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 


কনফারেন্সে জলপাইগুড়ি অধিবেশনে ইংরাজকে ছয় মাসের নোটিশে ভারত 
ছাঁড়িবার দাবি জানাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। শরৎচজ্র ব বনু মহাঁশয় এই 
অধিরেশনে _সভাপ্রুতিত্ব করেন। নেতাজী এই প্রস্তাব সমর্থনে ন্দীর্ঘ বক্তৃতা 
করেন। ১৯”৯ খৃষ্টাব্দে নেতাজী ত্রিপুরী কংগ্রেস্রে সভাপতি হন। নেতাজী 
এই অর্ধিবেশনে *ভারত ছাড় প্রস্তাব উখাপন করেন কিন্তু কংগ্রেসের 





মহাত্বাজীর পারঞ্চজন্য বাজিল ৩৭ 


দক্িণপল্লীগণের বিরোধিতায় সেই প্রস্তাব " সুমোদিত হয় নাই । প্রকৃতপক্ষে 
নেতাজীই “ভারত ছাড়” নীতির প্রথম উদ্যোক্ত| ৷ 

মহাজ্সাজীর বক্তূঙতা- “ভারত ছাড়” প্রস্তাব লইয়া জহরলালঃ মৌলান! 
আজাদ ও গান্ধীজীর মধ্যে কয়েকদিন যাঁবং বহু আলোচনা হয়। তৎপর 


গা্ধীজী ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে বহু আলোচনা হয়। গান্ধীজী একটি বক্তা 
করিয়া খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নিম্ে বক্তৃতার সারমর্ম দেওয়া 
হইল । 

“এই আন্দোলনে আমি আপনাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিব। গত কয়েক 
নঞ্তাহের মধ্যে আমি অনেকের বন্ধুত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার 
বুদ্ধি বিবেচনা এমন কি সততায় সংশয় প্রকাশ করা হইয়াছে । আমার 
বৃদ্ধি বিবেচনা একটা মুল্যবান সম্পত্তি বলিয়া মনে করি ন! কিন্তু সততা আমার 
নিকট অতি মূল্যবান সম্পদ। আমি আশ! করি লর্ড লিনলিথগে! আমাকে 
সমর্থন করিবেন ।.*****"*আজ অবস্থার যেরূপ পরিবর্তন হউক না কেন পশ্চিমের 
বন্ধুগণ এবং তাহাদের আস্থ! যতই আমি হারাই ন1 কেন '**আমি আমার অন্তর 
দেবতার আহ্বান কোন কারণেই উপেক্ষা করিতে পারিব না । ইহাকে বিবেকই 
বলুন আর যাহাই বলুন-_একটা কিছু আছে। মনন্তত্ব কি তাহ! আমি জানি 
না, জানিলেও তাহার ব্যাখা হয়ত ঠিক করিয়া উঠিতে পাঁরিব না কিন্ত 
আমার অন্তরের এ বাণী আমাকে বলিতেছে, “তোমাকে সমগ্র জগতের 
বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম করিতে হইবে। যতদ্দিন পর্যন্ত তুমি সাহসের 
সহিত সমগ্র জগতের হইতে পারিবে, ততদিন তুমি নিরাপদ। জগতের 
'রক্তচক্ষু দেখিয়া ভীত হইও না-_যতদিন আগাইয়া সম্মুখীন হইতে পারিবে 
ততদ্দিন তুমি নিরাপদ । জগতের রক্তচক্ষু দেখিয়া ভীত হইও না--আগাইয়া 
যাও। কেবলমাত্র ভগবানকে ভয় করিও--ভগবান আমার অন্তরে বিরাজমান । 
আপনাদিগকে পত্বী, বন্ধুবাদ্ধব-_-জগীতের যথাসর্ববস্থ বিসঙ্জন দিতে হইবে । আমি 
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বেশী দিন বাচিব না । আমার জীবনের অবসান হইলে ভারত স্বাধীন হইবে-- 
শুধু ভারত নহে, সমগ্র জগৎ স্বাধীন হইবে । 

আমার মনে হয় না ষেঃ মাফিণ কি ইংলেগুর অধিবাসীরা ্বাধীন-_তীহাদের 
মতেই তাহারা স্বাধীন; আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি সম্যক অবহিত । 
ত্বাধীনতা কি আমি জানি। আমার ইংরেজ শিক্ষকগণ ইহার অর্থ আমাকে 
শিখাইয়াছেন--আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা! হইতেই আমি স্বাধীনতার সংজ্ঞা 
নির্দেশ করিব। 

কংগ্রেসের কার্যক্রম প্রারভ হইতেই 'অজ্ঞাতসারে' অহিংস পথে চলিয়াছে। 
প্রত্যেক কংগ্রেসকর্্ীই অহিংসার উচ্চাদর্শে আদর্শবান বা কেবল নীতি হিসাবেও 
অহিংসার পথ গ্রহণ করিয়াছেন এমন দাবী আমি করি ন।। আমি জানি বহু 
ছন্নবেশী অহিংসপন্থীও আছেন; কিন্তু আমি সাধারণতঃ তাহাদিগকে কোন 
পরীক্ষা না করিয়াই বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাস আমার জীবনের মূলমন্ত্র 
স্বরাজলাভ কংগ্রেসের মূল নীতি--এই পথে কংগ্রেস প্রথম হইতেই অহিংস পথে 
চলিয়াছে। ৰা ৃ 

আমি ইংরেজ এবং সম্মিলিত জাতির প্রতোককে স্থ স্ব. অন্তর পরীক্ষা! করিয়া 
দেখিতে বলি। আজ কংগ্রেস স্বাধীনতার দাবি করিয়া! কি এমন অপরাধ 
করিয়াছে? এই দাবি কি দোষের ? কংগ্রেসকে অবিশ্বাস কর! কি যুক্তিসংগত ? 
আমি আশা করি কোন ইংরেজই এরূপ মনে করিবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট রুজভেণ্টও অবিশ্বাসভাব পোষণ করিবেন বলিয়া! আমি আশা করি 
না। মার্শাল চিয়াংকাইশেক, ধিনি জাপানের বিরুদ্ধে আপ্রাণ সংগ্রাম 
করিতেছেন, তিনিও এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অবিশ্বাসের কিছু দেখিবেন বলিয়! 
আমার মনে হয় না। 

জহরলালকে মার্শাল বন্ধু বলিয়া জানেন--ন্ৃতরাং কংগ্রেসের মধ্যে 
অবিশ্বাসের কিছু আছে বলিয়! তিনি মনে করিবেন বলিয়া! আমি মনে করি. না। 
মাদাম চিন্নাং কাইসেককে আমি প্রীতির মনোভাবেই দেখিয়াছি । তিনি আমার 
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দোভাষীর কাজ করিয়াছিলেন এবং মার্শালের নিকট আমার কথাগুলি যে তিনি 
যথাযথ বলিয়াছেন তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। 

মাদাম চিয়াং আমাদের এই স্বাধীনতার দাবী সম্পর্কে কোন বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত 
করেন নাই। যে বুটিশ কূটনৈতিক চাল এতদিন সাম্রাজ্যবাদকে স্থায়ী করিতে 
পারিয়াছে তাহার আমি প্রশংসা করি, কিন্তু এখন অন্তে সে চাল শিখিয়! 
ফেলিয়াছে এবং প্রয়োগের চেষ্টা দেখিতেছে। 

সন্মিলিত জাতিসমূহ, এমন কি সমগ্র ভারতও যদি আমি ভ্রান্ত এই কথা 
বলে তথাপি আমি অগ্রসর হইব। আমি আগাইয়! চলিব, শুধু ভারতের জন্গ 
নহে, বিশ্বের জন্য । বুটেন ভারতকে চরম নিন্দা করিতেছে, কিন্তু আমরা 
আর এক স্তর নামিয়া যাইব না, ভদ্রভাবেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে 
হইবে। 

আমাদের আজকার দাবীর পর্বের দাবীর সহিত কোন অসঙ্গতি নাই। 

সন্ষিলিত জাতিসমূহ এখন ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলিয়! ঘোষণা করিবেন এবং 
তাহাদের প্রকৃত মনোভাব জানাইবার ন্তুদীর্ঘ সযোগ পাইলেন। এই ন্থযোগ 
যদি তাহারা নষ্ট করেন তবে ইতিহাস বলিবে যে, তাহার ভারতের প্রতি 
তাহাদের যে খণ তাহ! পরিশোধ করেন নাই। সমগ্র জগতের আশীর্ব্বাদ 
এবং সম্মিলিত জাতিসমূহের সহায়ত] কামন! করি। 

চিরকাল ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যে আমি পার্থক্য জ্ঞান করিয়াছি। 
গণতস্ত্রেরও অসম্পুর্ণতা আছে । আমি ফাযপিবাদের সহিত বৃটিশ সাআজাজ/বাদের 
পার্থক্য জ্ঞান করি না। 

আমি কংগ্রেসকে কথ! দ্রিযাছি, কংগ্রেম সাফল্য লাভ. করিবে বা স্বৃতুযু. 
আমি সকলকে চিন্তায় না হয় অস্ত্রত কার্ধ্যে অহিংস হইতে বলিতেছি। ধন্দি 
আপনাদের মনে সামান্ত মাত্রও সাম্প্রদার্িক কলঙ্ক থাকে তবে এই আন্দোলন 
হইতে দুরে থাকিবেন। এনে করিবেন না যে, বৃটিশরা যুদ্ধে হারিবে। 
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ব্রিটিশদের প্রতি স্বণা ত্যাগ করুন। আমি ব্রিটিশের পরম বন্ধু, প্রকৃত বন্ধুর 
ন্যায় আমি ব্রিটিশের তুল দেখাইয়া! দ্দিব |” 


ওয়াকিং কমিটির ১৪ই জুলাইএর প্রস্তাব 


মহাত্মা! গান্ধীর খসড়া প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রায় সপ্তাহ কাল যাবৎ নেতাদের 
মধ্যে অনেক বাদান্থবাদ হয়। প্রথমে নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখ! যার 
কিন্তু শেষে খসড়া প্রস্তাব ১৪ই জুলাই তারিখে ওয়াকিং কমিটি কর্তৃক সামান্ত 
পরিবন্তিত আকারে গৃহীত হয়। মহাত্মা এপর্যস্তও বলেন “কংগ্রেস আস্থক বা 
না আস্থক আমি আন্দোলন স্থরু করিব।” তিনি ভারতের সমস্ত খাদি ভাগ্তার 
বন্ধ করিয়! কক্সাদিগকে আহ্বান করেন। মহাত্মা প্রথমে নিখিল ভারত 
রাষ্্রীয় সমিতির অধিবেশন পর্যস্ত অপেক্ষা! করিতে রাজি হন নাই কিন্তু কয়েক 
জন সদস্য এই পদ্ধতি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্টান কংগ্রেসের নিয়ম বহিভূত হইবে 
বলিয়া আপতভি করায় মহাত্ম। শেষে নি: ভঃ রাঃ সমিতির অধিবেশন পধ্যস্ত 
অপেক্ষা করিতে রাজি হন। প্রস্তাবটি এইক্সপ :-“দিনের পর দিন 
যে ঘটনা ঘটিতেছে এবং. 'ত্রতের জনসাধারণ যে অভিজ্ঞভ! লাভ করিতেছে_ 
তাহাতে কং গ্রেসাহ্থগদের দৃঢ় অভিমত, এ এই যে, অবিলম্বে ভারতে _বুটিশ 
শাসনের অবসানি চাই। পরাধীনতার বদ্ধনে_ আবদ্ধ বভারতব্র দৃুচিতভাবে. 
আত্মরক্ষ! চা করিতে তথা যে যুদ্ধে মানব জাতি উৎসাদিত _হুইতে বপিয়াছে-_ 
সেই যুদ্ধের 1 ফলাফলে কোন, প্রভাব বিস্তা বিস্তার ক করার মত কিছু করিতে পারিবে 
না চস ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান চাই । . শুধু ভারতের স্বার্থের জন্তই 
হ, পৃথিবীতে নিব্বিন্নত! রক্ষার ..জন্য নাৎসীবাদঃ ফ্যািবাদ, যুদ্ধবাদ ও 
রা সাত্রাজ্যবাদ এবং এক জাতির উপর অপর জাতির আক্রমণের অবসান অবসান 
ঘটাইবার জন্যই ভারতের স্বাধীনতার প্রক্ষোজন। .. এই বিশ্বব্যাপী. যুদ্ধের 
আরভকাল হইতেই কংগ্রেন, একাস্তভাষে কাহাকেও বিব্রত না করার নীতি_ 
অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। কংগ্রেস আশা করিয়াছিল যে, এই নীতির 
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যৌক্তিকতা যথারীতি ্বীরূত হইবে এবং জ্ন-প্রতিনিধিদের হস্তে বাস্তব ক্ষমতা 
অর্পিত হইবে। কংগ্রেদ আরও আশ! করিয়াছিল যে, যাহাতে ভারতের 
গলায় বৃটিশের নাগপাশ দৃঢ়তর হয় এইরূপ কিছু করা হইবে না। কিন্তু এই 
সমস্ত আশা চূর্ণ হইয়াছে। ক্রিপ-স প্রস্তাবে স্প্টতঃই বুঝ! গিয়াছে যে, ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে বুটিশের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয় নাই এবং ভারতবর্ষ হইতে 
বুটিশ কবল কোন ক্রমেই শিথিল করা হইবে না। স্যার ্্যাফোঁড" ক্রিপসের 
সহিত আলোচনাকালে কংগ্রেসের প্রতিনাধবর্গ জাতীয় দাবীর সহিত সঙ্গতি 
রাখিয়া যতদূর সম্ভব অল্পই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় 
নাই। এই আশাহানির ফলে বৃটেনের বিরুদ্ধে অমঙ্গল কামন ব্যাপকভাবে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জাপানী শক্তির জয়ে লোকের মনে ভ্রমেই সন্তোষের 
সঞ্চার হইতেছে। ইহা প্রতিরোধ না করিলে পরিণামে লোকে নিক্ষিয়ভাবে 
আক্রমণকে বরণ করিয়া লইবে । কমিটির মতে এ কল আক্রমণকেই প্রতিরোধ 
করিতে হইবে। জাপানীর! হউক বা অপর কোন টৈদেশিক শক্তি হউক 
যদ্দি তাহারা ভারতবর্ধকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহা প্রতিরোধ করিবার 
ব্যবস্থা! গড়িয়া! তোলাই কংগ্রেসের অভিপ্রায় । 


প্পুথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র ও লোকের স্বাধীনতা রক্ষার্থ সমর প্রচেষ্টা এবং সেই 
প্রচেষ্টায় যে দুঃখকষ্ট রহিয়াছে স্বেচ্ছায় সেই প্রচেষ্টায় যোগ দিতে এবং ছুঃখকষ্টের 
অংশভাগী হইতেও বুটেনের প্রতি ভারতের বীতরাগকে অনুরাগে পরিণত করিতে 
কংগ্রেস সমুত্ছক । ভারতব্ধ যদি ম্বাধীনতার দীন্তি অন্তব করে একমাত্র 
তাহা হইলেই ইহ! সম্ভব। সাম্প্রদায়িক গোলযোগ মীমাংসার জন্য কংগ্রেস 
নেতৃবর্গ ধাসাধ্য চেষ্ট! করিয়াছেন। কিন্তু বৈদেশিক শক্তির উপস্থিতির দরুণ 
ইহা সম্ভব হয় নাই। একমাত্র বৈদেখিক শাসন ও টবদেশিক হস্তক্ষেপের 
অবসানেই বর্তমান অবাস্তব বাস্তবর্ধপ পরিগ্রহ করিতে পারে ॥ 

“ভারতবর্ষ হইতে বুটিশ শক্তি সরিয়। গেলে দেশের দাযত্বশীল নরনারী একত্র 
হইয়া প্রধান প্রধান সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক. একটা অস্থায়ী গভর্ণমেপ্ট 
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প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং এই অস্থায়ী গভর্ণমেন্টই এমন একটী পরিকল্পনা স্থির 
করিবেন যাহা দ্বারা সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর মনঃপৃত ভারতশাসন ব্যবস্থা 
প্রণয়নের জন্য একটা গণ-পরিষদ আহ্বান কর! হইবে । তাহার পর ভবিত্যৎ 
সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য এবং মিত্রহিসাবে একযোগে শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ 
করিবার উদ্দেশ্টে স্বাধীন ভারত ও বুটেনের প্রতিনিধিবর্গ আলোচন। করিবেন । 
ভারতবর্ধ তাহার জনগণের ৫প্ররণ! ও শক্তি লইয়! কাঁধ্য করীভাবে শত্রু আক্রমণ 
প্রতিহত করুক কংগ্রেসের ইহাই আন্তরিক ইচ্ছা । মিত্রশক্তির আত্মরক্ষার 
ক্ষমতার ব্যাঘাত স্থষ্টি করাও কংগ্রেসের ইচ্ছা নয়। ত্ুতরাং মিত্রপক্ষের 
সশস্ত্রবাহিনী যদি ইচ্ছা করে তবে জাপানীদের বা অপর কাহারও ভারত 
আক্রমণ প্রতিহত ও প্রতিরোধ করার জন্য ভারতে থাকিতে পারে, তাহাতে 
কংগ্রেসের কোনও আপত্তি নাই। ভারতবর্ষ হইতে বুটিশ প্রহত্বের অপলরণ 
অর্থে সমস্ত ইংরাজের ভারত ত্যাগ বুঝাইবে এইরূপ অভিপ্রায় কংগ্রেসের 
কদাপি ছিল না। যাহারা ভারতবর্ধকে বাসভূমি করিয়া অপরাপরের সহিত 
সমানভাবে থাকিতে চাহিবে তাহাদিগকে কংগ্রেস কখনও চলিয়া! যাইতে 
বলিবে না) বদি সদিচ্ছা লইয়া! ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ প্রতৃত্ব অপসারিত হয় 
তাহ! হইলে সাময়িক কার্য পরিচালনার জন্ত একটি শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট 
গঠিত হইতে পারে এবং শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে ও চীনকে সাহায্য 
করিতে এই গভর্ণমেণ্ট এবং সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্রের মধ্যে সহযোগিতা চলিতে 
পারে ইহার মধ্যে ষে একট! বিপদের সম্ভাবনা আছে কংগ্রেস তাহ! জানে। 
কিন্তু স্বাধীনত1 লাভের জন্ত যে কোনও দেশকেই এরূপ বিপদের সম্ভাবনা! বরণ 
করিতে হয়। 

«কংগ্রেসে এই আবেদন অগ্রাহ হইলে কংগ্রেস ১৯২০ সাল হইতে এ পর্যযস্ত 
যে অহিংস শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে অনিচ্ছার সহিত সেই শক্তি 
প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইবে। ভারতের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার 
জন্তই কংগ্রেস এই নীতি অন্থসারে যদি” কোনও ব্যাপক সংগ্রাম আরম্ভ হয় 
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তাহ! হইলে সমগ্র ভারতেই তাহা মহ+আ্মা! গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত হইবে। 
এবিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার ভার নিথিল ভারত রাস্তরীয় সমিতির উপর 
অপিত হইতেছে ।” 

এই এঁতিহাসিক “ভারত ছাড়” প্রস্তাব কংগ্রেসের আদর্শ ও রাজনীতিতে 
আমূল পরিবর্তন আনয়ন করো! এই প্রস্তাবে আপোষমূলক মনোবৃতি 
পরিত্যাগ করা হয়। এই প্রস্তাবকে [৫ই আগস্ট তারিখে ইহ! কিছু পরিবিত 
হয়) কেন্দ্র করিয়া অধুনাতম ভারতের রাজনীতি বিবতিত হইতেছে। 

সাংবাদিক সম্মেলনে গীন্ধীজী-_ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের পর 
গান্ধীজী একটি সম্মেলনে ভ্ডারতীয় ও বৈদেশিক সাংবাদিকগণের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। 

তিনি কতকগুলি প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর দেন £-_- 

এই আন্দোলনে কারাদণ্ড ভোগ করার কোন প্রশ্ন নাই । জেলখানায় যাওয়া 
অতি সহজ জিনিষ। এই আন্দোলনে যাহারা যোগদান করিবে তাহাদের ছুঃখ 
ছুর্দশার সীমা থাকিবে না । ১৯২০ ও ১৯২১ সালের আন্দোলনের দুঃখ দুর্দশার 
ও ত্যাগের সহিত নৃতন আন্দোলনের কোন তুললাই চলিবে ন7া। আমার 
উদ্দেশ্য আন্দোলন যথাসম্ভব ক্ষণস্থায়ী করা। এই আন্দোলনে আমার ইচ্ছা 
নয় এমন কোন কাজ করা যার জন্য জেলে যেতে হয়। যদি আমাকে জেলে 
টানা হয় তবে অনশন করিব কি না বল। কঠিন, এড়াবার চেষ্টা করিব |**০০*০০, 
আমার 'আন্দোলনের উদ্দেশ্য মিত্রশক্তির সহিত একযোগে জাপ আক্রমণ প্রততি- 
রোধ কর! ও চীনকে সাহাষ্য কর] । 

স্বাধীন ভারত নিজন্ব ধারায় বুটিশের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে 
পারিবে । ভারত স্বাধীন হইবামাত্র বুটেন ঠনতিকশক্তি লাভ করিবে । 

নূতন আন্দোলন সন্বন্ধে আভাব : রাজেক্দ্প্রসার্দ বলেন- নৃতন 
আন্দোলনের তুলনায় পূর্ববর্তী সমস্ত আন্দোলন ম্লান হইবে। নৃত্তন আন্দোলন 
জেলে যাওয়ার চেয়ে কঠোর হইবে । চরম দমননীতি, গুলি চালনা, বোমা 
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বর্ষণ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত--এই সকলের আমাদের সম্মুখীন হইতে পারে। ইহা 
উপলব্ধি করিয়া আমাদিগকে যোগ দিতে হইবে। নৃতন আন্দোলনে খাঁটি অহিংস 
নীতির ভিত্তিতে সর্বববিধ সত্যাগ্রহই সঙ্গিবি্ট হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার 
জন্য ইহাই শেষ সংগ্রাম । ভারতবাসা সত্যাগ্রহ অস্্রাগারের শ্রেষ্ঠতম অস্ত্ 
অহিংসার সাহায্যে বিশ্বের সমস্ত অস্ত্র শক্তির সম্মুখীন হইতে পারে। 

প্যাটেল বলেন-_স্বাধীনতা একমাত্র লক্ষ্য করিয়া কংগ্রেস যাত্রা আরম্ভ 
করিয়াছে। কংগ্রেস স্বাধীনতা পাইলেই আত্মবিলোপ করিবে । কংগ্রেস 
তিন বৎসর স্বাধীনতা স্বীকৃতির প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়াছে । শক্র 
ছারদেশে। কংগ্রেস আর অপেক্ষা করিতে পারে না । “ভারত ছাড়” নীতির 
ফলে কোন অরাজকতার স্ষ্টি হইলে বুটেনই দায়ী হইবে । গণ-আন্দোলন 
আরম্ভ করিবার পক্ষে কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত ক্রীপস প্রস্তীবেরই ব্যর্থতার 
পরিণতি । দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ কোন কোন দেশ অপেক্ষা শ্বাধীন দেশের 
প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশী। নেতাগণ গ্রেপ্তার হইলে নৃতন নেতার অভ্যুদয় 
হইবে |. পু 


. জহরলাল বলেন--আমাদের সিদ্ধান্ত নিভূল। এই আন্দোলন ঝড়ের মধ্যে 
লমুদর দে ছাপ দেওয়ার মত হইবে। বর্তমানে নিষ্ষীয়তা আত্মহত্যার তুল্য হইবে । 
আমরা শুধু স্বাধীনতার জন্ত নহে, আমাদিগকে রক্ষার জন্য, রাশিরা ও চীনকে 

সাহাষ্য করিবার জন্ এই পৰ পন্থ৷ অবলম্বন করিয়াছি .. | 
গ্রে প্রস্তাবের ভীত্র সমালোচনা-_যদিও কংগ্রেস প্রস্তাব অতি 
স্পষ্ট ও একার্থবোধক ভাষাঁয় ঘোষণ! করিয়াছে ষে বুটিশ শক্তির অপসারণের 
দাবির উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তিকে বন্ধিত করা ও 
ুদ্ধপ্রচেষ্টাকে সুসংহত কর! তথাপি ব্রিটিশ আমেরিকার সংবাদপত্রে "ভারত ছাড় 

প্রত্তাবের তীব্র সমালোচনা করা হয়। সমালোচকদের যুক্তি এই যে মহাত্মা গান্ধী 
ঝিটিশের বিপদ বুঝিয়া সঙ্কটজনক মূহুর্তে “ভারত ছাড়" প্রস্তাব করিয়াছেন,যাহাতে . 
জাপানী আক্রমণের সুবিধা হয়, গণ-আন্দোলনে দেশে অরাজকতা ও সামরিক 
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বিশৃঙ্খলা স্যষ্টি হয় এবং সমর প্রচেষ্টা ক1হত হয়। ভারত হইল প্রাচাযুদ্ক্ষেত্রের 
প্রধানতম সামরিক খাটি, যেখান হইতে আমেরিক।, ব্রিটিশ বাহিনী জীবন পণ 
করিয়া যুদ্ধ করিতেছে । বিরুদ্ধবাদীর! মহাত্মার সততায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। 
ইহার! কংগ্রেসের প্রস্তাবের কদর্থ করিয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে কংগ্রেসের বিক্ষদ্ধে 
দমনমূলক নীতি অবলম্বনে উত্তেজিত করে । ক্রীপস এই দমনকার্ষে আমেরিকান- 
দের সাহযা, স্থুবিবেচন1 ও সমর্থন প্রার্থন1 করিয়! প্রস্তাবের কদর্থ করিয়া ও মূল 
কথা বঙ্জন করিয়া বেতারে বত্তৃতা করেন। আমেরিকার সমালোচকুরা বলেন 
“ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া! থাকিলে যে বিরাট সামরিক স্ৃবিধা লাভ হইবে তাহা 
হইতে যাহার! ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রত্যক্ষ বা! পরোক্ষভাবে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা 
করিবে আমেরিক তাহাদিগকে শক্র ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিতে পারে না” 
কেহ কেহ (যেমন ভারতের লর্ড বিশপ ) মিব্রপক্ষকে সালিশী মানিতে বলেন। 
অনেকেই গাস্ধীজীকে বিপজ্জনক কল্পলোকবিহারি বা বাস্তবভাবে কর্ম করিতে 
অপারক বলিয়। নিন্দা করেন। 
আমরির ছমকি- আমেরি বলেনঃ “কংগ্রেসের দাবি গৃহীত হইলে 
ভারত গভর্ণমেন্টের বৃহৎ ও জটিল শাসনঘন্ত্র সম্পূর্ণপে ও আকম্মিকভাবে 
বিকল হইয়া যাইবে। কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি গৃহীত হইলে এই 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার জন্য যাহা কিছু করা কর্তব্য ভারত গভর্ণমেণ্ট 
তাহা হইতে বিরত হইবে না। 
ভারতের অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানের মত 2--মুস্লিমলীগ, জাতীয়তাবাদী দল, 
হিন্দু মহাসভা, অন্ধন্নত সম্প্রদায়, কমিউনিষ্ট দল “ভারত ছাড়” নীতির বিরুদ্ধে 
সমালোচনা করেন। | 
জমাঁলোচকদিগের উত্তর-_গান্ধীজী বলেন, আমার সমালোচকগণ ওয়ার্কিং 
কমিটির গ্রতি অথব। আমার প্রতি অভিসন্ধি আরোপ করিয়া থাকেন। ওয়াকিং 
কমিটির সদস্থগণ জাতির একনিষ্ সেবক । দায়িত্ব সম্বন্ধে তাহার] সম্পুর্ণ সজাগ । 
আমাকে হিটলারের মত ডিক্টেটর বলা হয়। হিটলার শুধু আদেশ জারি 
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করেন, কোন যুক্তি মানেন না। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে আমি আট দিন 
যাবৎ বন্ধুদের সহিত বিতর্ক করিয়া তাহাদিগকে ম্বমতে আনি। আমার যুক্তি ও 
প্রীতিপুর্ণ মনোভাবই ইহার কারণ। কংগ্রেন সাশ্প্রদাগ্জিক প্রতিষ্ঠান নহে, 
ইহ! সর্ধতোভাবে প্রতিনিধিমূলক জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । জনসাধারণ 
ইহাকে মান্য করে। কংগ্রেন যাহ! অজ্ন করে তাহা সমগ্র জাতির সম্পত্তি । 
কংগ্রেস এক্সিস সমর্থক নহে, গুপ্যষড়ঘন্ত্রকারী বা] রিপ্রবী প্রতিষ্ঠান নহে। 

এই আসন্ন সন্কটে বৃটিশশ্তি অপমারণের দাবি বুটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত 
করার সামিল নয়। কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমে্টকে বিব্রত করিবে না বলিয়। 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। ভাবী স্বাধীন ভারতের গন্র্ণমেন্টের সহিত সন্ধিহ্ত্রে 
মিব্রশক্তিবাহিনী ভারতে থাকিতে পারিত।॥ কংগ্রেসের দাবি এত হুম্পষ্ট যে 
নির্বোধেরও বোধগম্য হয়। ধাহার1 আমার দাবির তাৎপর্য সম্বন্ধে ভ্রাস্ত ধারণ! 
লইয়৷ আমার নিকট আসিয়াছিলেন তাহারা শ্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে আমার 
দাবি ন্যামসঙ্গত। সন্মিলিত জাতিসমূহ যে স্বাধীনতা ও সভ্যতার শক্রদের বিরুদ্ধে 
জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত কংগ্রেস সেই স্বাধীনতাই চাহিয়াছে ইহাতে আপত্তি 
কি? যে স্বাধীনতা বুটিশ যুদ্ধের পরে দিতে প্রস্তত যুদ্ধ জয়ের কয়েকদিন আগে 
দিতে এত আপত্তি কেন? ইহাতে বুটিশের আস্তরিকতায় সন্দেহ জন্মে। 

4৯, ], 0১0. সভায় যোগদান করিবার জন্ত বোশ্বাই যাওয়ার পথে গান্ধীজী 
আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে লিখিত এক প্রবন্ধে বলেন “আমি সত্যের উপাসক 
সত্যকে ভগবান ৰলিয়া জানি। সত্য স্বাক্ষী করিয়া আমি বলিতেছি বে বুটেন ও 
মিত্রশক্তির স্বার্থের জন্ত 'ভারতকে স্বাধীন করার দরকার ইহ! যদি না বুঝতাম 
তবে আমি “ভারত ছাড়” নীতির প্রবর্তন করিস্তাম না। আমাদের ইচ্ছ! 
সিঙ্গাপুর ও মালয়ের ছূর্ঘটনার যেন ভারতে পুনরাবৃতি ন! হয়। ভারতকে যদি 
বিশ্বাস ন৷ কর! হয় তবে এই ছূর্ঘটনা এড়ান যাবে না। ভারতকে স্বাধীনতা 
দিলে ভারতের দ্বণ! ও বিদ্বেষ স্দিচ্ছায় পরিণত হইবে। ভারতবানীর সদ্দিচ্ছা 
আপনাদের সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ ও বিমানপোতের মতই মুল্যবান হইবে। 
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অহাত্মার শেষ আবেদন-_সঙ্কটময় *হুর্তে কংগ্রেস প্রস্তাবের ষে ভূল অর্থ 
করিয়া প্রস্তাবের আন্দোলনের অংশে বেণী জোর দেওয়া হয় তাহাতে মহাজ্মা 
খুব মন্মাহত হন। তিনি নিয়লিখিত আবেদনে প্রস্তাবের মূল অংশের অতি 
পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেন £-- 


"বুটেনে ও আমেরিকায় কংগ্রেস প্রস্তাব সম্পর্কে সমবেত ক্রোধ ও বিরক্তির 
যে এঁক্যতান ধ্বনিত হইতেছে এবং কংগ্রেসের প্রতি যে হুমৃকি নিক্ষিপ্ত হইতেছে 
তাহা কংগ্রেসকে বিচলিত করিবে না। এই হিষ্টিরিয়া হুল5 আক্ষেপ চীৎকার 
বিদ্রোহের আলোক নিভাইবার মত শক্তি কখনই অজ্জন করিবে না! । 


“ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসনের অবসানের দাবির ন্তাষ্যতা সম্বন্ধে কেহ কখনও 
কোন প্রশ্ন করে নাই। দাবি উত্থাপনের সময়ট! লইয়া যত আক্রমণ । এই 
নময় বাছিয়া লওয়ার কারণ এই যুদ্ধে ভারতবর্ষ কার্ধ্যকরী ভাবে কোন অংশ 
গ্রহণ করে নাই। মরা বিশ্বাস করি যে বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত হইলে 


আমরা শুধু এই যুদ্ধে গৌরবময় ভূমিকাই গ্রহণ করিব নাঃ পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের 
শেষ সমাধানেও আমাদের হাত থাকিবে। 


“ভারতবর্ষ যদি এখনই স্বাধীন না! হয় এবং জাপানীরা বদ কোনক্রমে 
ভারতের মাটিতে পদার্পণ করে তাহা হইলে ভারতবাসীর অন্তরের গোপন 
অসন্তোষ তাহাদিগের সাদর অভার্থনারূপে. সহসা আত্মপ্রকাশ করিবে । ইহা 
অপেক্ষা ভীষণতর সর্বনাশ আর কিছু হইতে পারে না। ভারতকে স্বাধীনতা! 
দিয়! এই বিপদ হইতে এড়ান যায়। এই সহজ, স্বাভাবিক ও সাঁধু প্রস্তাবকে 
উপেক্ষা! করার অর্থ দর্ধনাশকে বরণ করা। | 


কংগ্রেস নিজের জন্য ক্ষমত! চায় না, চায় শ্বাধীনতা। বৃটেন মুসলীম লীগ 
বাঁষে কোন দলের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তাস্তর করিলে কংগ্রেসের আপত্তি 
হইবে ন|। প্রস্তাবের ভয়াবহ বিরুদ্ধতা ভারতবর্ষের সন্দেহ ও. প্রতিরোধ প্রবৃত্তি 
বুদ্ধি করিবে।* 
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৫ই আগষ্টের প্রস্তাব__বোহ্াইতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৪ই জুলাই 
প্রস্তাবকে সংশোধন করিয়া কংগ্রেসের নীতি বর্ণনা করিয়া! এবং ভারতবর্ষ যাহাতে, 
সম্মিলিত রাষ্্রবর্গের সক্রিয় মিত্র হইয়! আক্রমণকারীদের, বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে 
পারে তজ্জন্য বুটিশশক্তি অপসারণের দাবি করিয়া এক দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 
৮ই আগস্টে এই প্রস্তাব নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সামতির অধিবেশনে নিমরূপে 

গৃহীত হয়। ..₹--- কি 
7 “ওয়াকিং কমিটির ১৪ই জুলাই তানধিখের প্রস্তাব সম্পর্কে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় 
সমিতি বিশেষ বিবেচন! করিয়া! দেখিয়াছেন। এই প্রস্তাবের পরবর্তী ঘটনাবলী 
যুদ্ধ পরিস্থিতি, বুটিশ সরকারের দায়িত্বশীল মুখপত্রের উক্তি এবং ভারতে ও 
বিদেশে এই প্রস্তাব সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য ও উত্তি কর! হইয়াছে, নিঃ ভাঃ 
রাষ্রীয় সমিতি বিশেষভাবে এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। কমিটি 
এই প্রস্তাব সমর্থন ও অনুমোদন করিতেছে এবং এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন 
যে, বর্তমান ঘটনাবলী বিবেচন! করিলে এই প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত মনে 
হইবে । অবিলম্বে ভারতে ঝুঁটিশ শাসনের অবসান হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন 
তাহা সুস্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। ভারতের জন্য এবং মিব্রশকির সাফল্যের জন্য 
ভারতে বুটিশ শাসনের অবসান হওয়া! দরকার। ভারতে যদি বৃটিশ শাসন 
চলিতে থাকে,তাহা হইলে ভারতবাসীগণের দিন দিন আত্মরঙ্গার ও বিশ্বের মুক্তি 
গ্রামে অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ হইবে। 

"রুশ ও চীন রণাঙ্গনের গুরুতর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কমিটি উদ্দিন হইয়া 
পড়িয়াছেন। রাশিয়া ও চীনের অধিবামিগণ দেশের স্বাধীনত। রক্ষার জন্য 
যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিতেছে, তজ্জন্ত কমিটি তাহাদের কার্যের গ্রশংস। 
করিতেছেন। এইরূপ ক্রমবর্ধমান বিপদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! যাহারা স্বাধীনতার 
জন্য চে] করিতেছে, তাহাদের পক্ষে মিত্রশক্তি কর্তৃক অন্ুহুত নীতি পর'ক্ষা 
করিয়া দেখ। একান্ত প্রয়োজন। এই নীতি বারংবার ব্যর্থতায় পধ্যবদিত 
হইয়াছে কারণ এই নীতির মধ্যে ব্যর্থতার বীজ নিহিত আছে। ম্বাধীনত! দান 
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অপেক্ষা! পরাধীন ও ওুঁপনিবেশিক দেশগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন এবং ধন- 
তান্ত্রিক প্রথা! ও উপায়কে কায়েম করিবার চেষ্টীর উপরই মিত্রপক্ষ জাতিপুণ্রের 
শাসন নীতির ভিত্বি প্রতিষ্ঠিত? সাম্রাজ্যের অধিকার ইংরাজকে শক্তি দান করে 
নাই বরং উহ! অভিশাপ স্বরূপ হুইয়াছ। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের চরম নিদর্শন 
ভারতবর্ষ সমস্ত প্রশ্নের জটিল গ্রস্থিম্বরূপ হইয়াছেঃ কারণ ভারতের শ্বাধীনতার 
স্বারাই বুটেন ও সন্মিলিত রাষ্ট্রসমুহকে বিচার করা হইবে এবং এশিয়া! ও আফ্রি- 
কার অধিবাসিগণ আশ ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইবে ; কাজেই এদেশে বুটিশ 
শ!সনের অবসানই হইতেছে প্রধান ও আশু সমস্ত! এবং ইহারই উপর যুদ্ধের 
ভবিষ্যৎ পৃথিবীর স্বাধীনতা ও গণতত্ত্রের সাফল্য নির্ভর করিতেছে । স্বাধীন 
ভারত স্বাধীনতাসংগ্রামে এবং নাৎসীবাদ,ফ্যাসিবাঁদ ও সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের 
বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত সম্পদ নিয়োগ করিয়া এই সাফল্য স্থনিশ্চিত করিয়া 
তুলিবে। ইহার ফলে সমস্ত পরাধীন ও নিপীড়িত জনগণ সম্মিলিত জাতিসমূহের 
পার্থে দণ্ডায়মান হইবে এবং ভারত উহাদের মিত্রশক্তি হইবে । 
"ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইলে একটি অস্থায়ী গভ্ত্ণমেণ্ট গঠিত 
হইবে এবং স্বাধীন ভারত সম্মিলিত জাতিসমূহের মিত্রশক্তি হইয়া স্বাধীনতা 
সংগ্রামে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকলের সহিত দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়! লইবে। দেশের 
প্রধান প্রধান দলের সহযেপগিতা ঘারাই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হুইতে পারে । 
কাজেই উহা ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান শ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক একটি 
সর্বদলীয় গভর্ণমেণ্ট হইবে । উহার কাজ হইবে ভারত রক্ষা করাঃ সমস্ত 
সশস্ত্র উপায়ে ও অহিংস শক্তির সাহায্যে মিত্রশক্তির সহিত একযোগে 
আক্রমণ প্রতিরোধ কর! এবং ক্ষেতের চাষী ও কারখানার অন্তান্ত মজুরদের 
কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করা । তাহাদের হস্তেই প্রধানতঃ সমস্ত ক্ষমতা ও 
কর্তৃত্ব স্তন্ত থাকিবে। 
“অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গণ-পরিষদের পরিকল্পন! প্রস্তুত করিবেন। এই গণ-পরিষদ 
. এক্সপ শাসনতন্ত্র গ্রণয়ন করিবেন, যাহা! ভারতের সকল দল কক গৃহীত হইতে 
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পারে। কংগ্রেসের মতে এই শাসনতন্ত্র যুজাষ্ট্রের আকারে হইবে। এতত্্ারা 
যুক্তরাষ্ট্রের অস্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রকে স্বায়ত্ত শাসনের ব্যপক ক্ষমত! দেওয়া হইবে । 
এতদ্যতীত এঁ সকল রাষ্ট্রের অন্তান্ত ক্ষমতাও থাকিবে। , পারস্পারিক স্মযোগ- 
স্থুবিধা এবং শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ব্যাপারে তাহাদের সহযোগিতা 
সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্র সমূহের প্রতিনিধিগণ যখন একটি 
বৈঠকে সম্মিলিত হইবেন তখন তাহারাই ভারত ও মিত্ররাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক 
স্থির করিবেন। ম্বাধীন ভারতই কার্ধাকরীভাবে শত্রর আক্রমণে বাধ! দিতে 
পারে। ভারতের ম্বাধীনতাই বিদেশীর কবল হইতে এশিয়ার অন্যান্য জাতির 
মুক্তির প্রারভিক ব্যবস্থা । ব্রক্ষ, মালয়, ইন্দোচীন, ডাচ-ইষ্ইগ্ডিজ, ইরাণ ও 
ইরাককেও ম্বাধীনত| দিতে হইবে । যে সমস্ত দেশ বর্তমানে জাপানের 
অধিকারে গিয়াছে, পরবর্তী কালে দেগুলি কোন টবদেশিক শাসনের অধীনে 
থাকিতে পারিবে না। বিশ্বের ভবিষ্যৎ শাস্তি, নিরাপত্তা ও অগ্রগতির জন্য 
স্বাধীন জাতিসমুহকে লইয় বিশ্বরাট্রসজ্ঘ গঠন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন জাতির 
স্বাধীনতা যাহাতে অক্ষুঞ্ণ থাকে বিশ্বরাষ্্রপঙ্ঘই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। এই 
সঙ্ঘ গঠিত হইলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্ত্রা্দি রাখিবার কোন প্রয়োজন হইবে না। 
বিশ্বরাষ্্ীসজ্ঘের সেনাবাহিনীই জগতের শাস্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। 
স্বাধীন ভারত সানন্দে এই বিশ্বরাষ্্রনজ্ঘে যোগ দিবে এবং আন্তজ্জাতিক সমন্তা 
সমাধানকল্পে সমান মধ্যাদার ভিত্তিতে অন্তান্ত দেশের সহিত সহযোগিতা 
করিবে। 

“গ্রেট বুটেন ও সম্মিলিত রাষ্ট্রগুলির নিকট কংগ্রেসের আবেদন ব্যর্থ হইয়াছে। 
তথাপি সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতার মুখ চাহিয়া নিঃ ভাঃ রাষ্থীয় সমিতি বৃটেন ও 
মিত্রশক্জিবর্গের নিকট এই শেষ মৃহূর্তে আর একবার আবেদন জানাইতেছেন। 
কমিটি এই সঙ্বপ্প গ্রহণ করিতেছেন যে, শ্বাধীনতার অবিচ্ছিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার 
জন্ত অহিংস পন্থায় ব্যাপকতম গণ-আন্দোলন সুরু করিবার অঙ্মতি তাহারা 
দিবেন। শাস্তিপুর্ণ পন্থায় আন্দোলন চালাইবার জন্ত গত দ্বাবিংশতি বৎসরে 
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দেশ যে শক্তি অর্জন করিয়াছে অহিংসভাবে দেশ আজ তাহার পুর্ণ সহ্যবহার 
করিবে। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গান্ধীজীর হাতেই থা।কবে। দেশকে তাহার 
নির্দিষ্ট পথে পরিচালনার জন্য কমিটি গান্ধীজীকে এই নেতৃত্ব গ্রহণের অনুরোধ 
জানাইতেছে। সহনশীলতা ও সাহসের সহিত আন্দোলনের ছুঃখকষ্ট বরণের 
জন্য কমিটি আজ্র ভারতের জনগণকে অনুরোধ জানাইতেছে। সকলকে 
মনে রাখিতে হইবে যে, অহিংসা এই আন্দোলনের মুলভিত্তি। এমন সময় 
আমিতে পারে যখন আর নির্দেশ দেওয়া সম্ভবপর হইবে না এবং নিদ্দেশও 
জনগণের নিকট পৌছিবে না। তখন কোন কংগ্রেস কমিটিও হয়ত আর কাজ 
চালাইতে পারিবে না। অবস্থা যখন এইরূপ দীড়াইবে তখন আন্দোলনের 
সহিত জড়িত নরনারীদের সকলকে সাধারণ নির্দেশের উপর কর্তব্য স্থির করিয়া 
চপিতে হইবে। এই গণ-আন্দোলনের দ্বারা কংগ্রেসের জন্ত ক্ষমতা হাত 
করিবার কোন উদ্দেশ্য নাই। ক্ষমতা যখন আসিবে সমগ্র ভারতের জনগণই 
তাহার অধিকারী হইবে ।” 

গ্রান্ধীজীর নির্দেশ-_নিখিল ভারত রাস্ত্রীয় সমিতির অধিবেশন রাত্র 
দশটায় শেষ হয়। মহাত্মা! একথাও বলেন আমি আন্দোলন আরম্ভ করিবার. 
পুর্বে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তিনি সমস্ত ভারত- 
বাসীকে শ্বাধীন ব্যক্তি এইকপ ভাবিতে ভাবিতে বলেন। তিনি সমস্ত সংবাদপত্র 
প্রকাশ বন্ধ করিতে অনুরোধ করেন। সমস্ত রাজকর্ধচারীদের গভর্নমেন্টকে 
জানাইতে বলেন যে তাহারা কংগ্রেসের পক্ষে আছে। ছাত্র ও শিক্ষকগণকে 
আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। 

তিনি দেশীয় রাজাদের প্রতি একটি আবেদনে জানান “দেশীয় রাজ্যগুলি 
ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেরই সৃষ্টি । ব্রিটিশের সদ্দিচ্ছার উপর তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর 
করে এবং এই সন্দিচ্ছাও যেমন মূল্য দেওয়া হয় তাহার উপর নির্ভর করে। 
বর্তমান দেশীয় রাজাগণও সাআ্রাজাবাদের সৃষ্টি । তাহার ধদি নিজেদের সাম্রাজ্য 
বাদ যন্ত্রের অংশ বলিয়া গণ্য না করিয়। জাতির বিশিষ্ট অংশ বলিয়া গণ্য করেন 
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তবে তাহাদের অবস্থা এত অসহায় হয় না । যদি যন্ত্র উপ্টাইয়1 যায় তবে তাহারাও 
অদৃশ্য হইবেন যদি তাহারা জাতির উপর নির্ভর না করেন। তাহারা সময়ের 
তালে চলিবেন, না! সাম্রাজ্যবাদ রথের সঙ্গে যুক্ত থাকিবেন? তাহাদের 
প্রজাদের রাজ্যশাসন ক্ষমতার অংশ দিয়া তাহাদের সদ্দিচ্ছা অজ্জন করা উচিৎ । 
তাহারা চিরকাল একচ্ছত্র ক্ষমতা চালাইতে পারিবেন না। রাজার উদার 
হইলে কোন ক্ষতি হইবে না, কিন্তু শ্যেচ্ছাঁচারী হইলে তাহারা সবই হারাইবেন । 
তাহাদের ক্ষমতা ্বেচ্ছাচারের পরিবর্তে প্রজাদের অছিত্বরূপ হইকে 
ইহা আমি ইচ্ছা করি। তীহাদের স্কেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতার অবসান 
হওয়া উচিত। জনসাধারণের স্বাধীনতা একজন লোকের ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করা উচিৎ নয়। কোন লোক রাজা, জমিদার ব! ব্যবসায়ী--একক ম্বোপাঞঙ্জিত 
বা! পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হওয়া উচিত নয়। ধনী লোকরাই স্তস্ত যাহার 
উপর ব্রিটিশ শক্তি ঈ্াড়াইয়া আছে। আমি এই স্তমতগুলির নিকট সাড়া পাই 
নাই বলিয়! এই শ্মগুলি যাহাদিগের উপর দীড়াইয়া আছে সেই জনসাধারণকে 
আন্দোলিত করিব ।৮ 

গ্াভর্ণমেন্টের প্রস্তাব ও প্রতিরোধ-_গান্ধীজী ও কংগ্রেস ব্রিটিশ শক্তির 
ভারত ত্যাগের দাবি এত স্থস্পষ্টভাবে নান প্রবন্ধ ও প্রস্তাব দ্বার! বুঝাইয়! দেওয়া 
ত্বত্তবেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আসন্ন আন্দোলনকে দমন করিবার তোড়জোড় করিতে 
লাগিলেন । কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গুস্তাব গৃহীত হইবার পর কমিউনিষদের 
উপর দীর্ঘস্থায়ী নিষেধাজ্ঞ। প্রত্যাহার করা হয়। উদ্দেশ্য যাহাতে কমিউনিষ্র! 

ংগ্রেসের আন্দোলনের বিরুদ্ধত1 করিতে পারে। 

গভর্ণমেন্ট যে মূহ্র্তে জানিতে পারে যে নিথিল ভারত রাস্্ীয় সমিতি_ 

ব্যাপকভাবে আইন অমান্ত আন্দোলন আরমের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে সেই 


রাত্রিতেই ভারত সরকার নিশ্নলিখিত প্রস্তাব ( সংক্ষিপ্ত) গ্রহণ করে £-- 
“যে দাবি “ভারত ছাড়” দাবি) গ্রহণে ভারত আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও 


অরাজকতায় নিমজ্জিত হইবে এবং মানব স্বাধীনতার সাধারণ প্রচেষ্টাকে বিফল 


ম্হাত্বার পাঁঞ্জন্য বাজিল ৫৩ 
করিবে সেই দাবি ভারত গভর্ণমেণে? ভারতবাসীর নিকট যে দায়িত্ব আছে 
এবং মিব্রপক্ষের নিকট যে বাধ্যবাধকতা আছে তাহার পক্ষে অসামপ্রশ্ত মনে 
করে। 

“ব্রিটিশ শক্তির অপসারণে ভারতে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবে, আইন ও শৃখলা 
ভঙ্গ হইবে, সাম্প্রদায়িক কলহ দেখ! দিবে, অর্থনৈতিক জীবন বিপাগ্রস্ত হইবে। 
গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি স্বীকার করেন 
না। এই দাবির কোন যুক্তি নাই। দেশের বিরাট ও শক্তিশালী অন্ত দল 
শ্রই দাবির প্রতিবাদ করিয়াছে। ব্রিটিশ শক্তির অপসারণের দুই এক দিনের 
মধ্যে সাময়িক সরকার প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব হবে না। এই দ্বাবী স্বীকার করিলে 
রাশিয়া ও চীনকে প্রতারণা করা হবে । 

“কংগ্রেসের এই চ্যালেঞ্জে ভারত গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত ছুঃখিত কিন্তু ভারত 
রক্ষার ভার তাহাদের উপর স্থতরাং যাহাতে আন্দেলন বিস্তৃত. হইতে না৷ পারে 
তাহার প্রতিবিধান কর! দরকার ।» 

ংগ্রেস কেবল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল । কিন্তু প্রক্ুত আন্দোলন 
আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গান্ধীজীর আপোষ মীমাংসা করিবার ইচ্ছা ছিল 
কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেমকে সে অবকাশ দেন নাই। সে অবকাশ দিলে হয়ত 
আগষ্ট বিপ্লবের অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি এড়ান যেত। কিন্তু প্রথমেই গভর্ণমেন্ট 
কঠোর দমন নীতি অবলম্বন করিয়া! আগষ্ট বিপ্লবের সুযোগ দেয় । 

নেতৃবু -রাত্র দশটায় /৯, [. 0.0. সতা শেষ হয়। সেই 
রাত্রিতেই গভর্ণমেন্ট প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করেন। ভোর পাঁচটায় 
বোম্বাইতে মহাত্ম! গান্ধীকে, ওয়াকিং কমিটির সমস্ত সত্যদের, নিখিল ভারত 
রাষ্ীয় সমিতির বহু সভ্যকে ভারত রক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হয়। 

গান্ধীজী ভোর চারটায় দৈনন্দিন প্রার্থনার পর শুনিলেন ষে তাহাকে, 
মহাদেব দেশাইকে ও মিরা বেনকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেন্ট লইয়া 
ধবাম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার হ্ারদেশে উপনীত। গাঙ্বীজী ফলের রস ও... 


৫৪ “ভারত ছাড়” আন্দোলন 


ছাগল দুগ্ধ পান সমাপ্ত করিলে বিরলার পরিবারের লোকজন গা্ধীক্জীর একটি 
প্রি সঙ্গীত গান করেন । একজন মুসলমান কোরাণ হইতে কিছু আবৃত্তি করেন। 
তৎপর গান্ধীজী একখানি গীতা লইয়! মিরা বেনের সহিত একখানি মোটরে 
পুলিশ কমিশনারের হেপাজতে এবং মহাদেব দেশাই অন্য এক গাড়ীতে 
চলিয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারতে . বহু নেত৷ গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন ও 
গভর্ণমেণ্ট ব্যাপকভাবে দমননীতি আরম্ভ করেন। সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে 
বেআইনী ঘোষণ! করা হয়। সংবাদ প্রকাশের উপর ভারত রক্ষা! আইন বলে 
নান! বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। ইহার প্রতিবাদে অনেক সংবাদপত্র 
বন্ধ হইয়! যায়। 


ভা আরা? ররর) * (টি € (টি ব্রার হা 


আগষ্ট বিপ্লব 


নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারে, সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণায় এবং গবর্ণ- 
মেন্টের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে সমগ্র দেশব্যাপী এক বিরাট অস্ত- 
বিপ্লব দেখা দেয়। “ভারত ছাড়” এই ছুইটি এন্দ্রজালিক শব্দে আসমুদ্র 
হিমাচল চঞ্চল হইয়া উঠে। এই বিপ্রবই “আগষ্ট বিপ্লব” নামে খ্যাত। 

আগষ্ট বিঞ্নুবের বৈশিষ্ট্য :_:(১) সিপাহী বিদ্রোহের পর এপ ব্যাপক 
গণ-জাগরণ ভারতে অনুষ্টিত হয় নাই। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের মত ইহার কোন 
নেত! ছিল ন। আন্দোলনের কোন পরিকল্পন! ছিল ন1 ব1 নির্দেশ ছিল না, ইহাতে 
কোন সৈম্ত যোগদান করে নাই একস্থানের আন্দোলনের সহিত অন্ত স্থানের 
কোন যোগাযোগ ছিল না, কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বব 
হইতে একটি স্থনিদ্দি্ট পরিকল্পনা ছিল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল। বিদ্রোহীরা 
প্রচুর অশ্থবলের সীহায্য পাইয়াছিল। 

(২) পিপাহী বিদ্রোহের কারণ স্বাধীনতা লক্ষ্য হইলেও দেশের জনসাধারণ 
ইহাতে যোগ দেয় নাই। আগষ্ট বিপ্লবে শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, 
কৃষক শ্রমিক, ছাত্র কিশোর, স্ত্রী-পুক্ুষ সকলেই যোগদান করে। 

(৩) জিক্নার নিষের্ধ সত্বেও বু মুসলমান এই বিপ্রবে যোগ দিয়াছে । এই 
বিপ্রব চলাকালীন কোন স্থানে কোন সাম্প্রদায়িক হা্গামা হয় নাই । মুসল- 
মান বিপ্লবকে হিন্দুর সংগ্রাম বলিয়া মনে করে নাই। দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া 
মুসলমান বিপ্লবের বিশেষ কোন বিরোধিত! করে নাই। ইহাতে দেখ! যায় 
স্বাধীনতার দাবিতে সংগ্রামের সময় হিন্দু মুস্মানের কোন বিরোধ থাকে ন1। 
তৃতীয় পক্ষের ছার নিয়োজিত প্ররোচনাকারীর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গাম! বাধাইবার 
চেষ্টা এই সময়ে ব্যর্থ হয়। 

(৪) কংগ্রেসের প্রধান কর্মী ও নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হওয়ায় অধিকাংশ স্থানে 
এই আন্দোলন পরিচালিত করিবার কোন নেতা ছিল না। ইহা! নিরস্্- 


৫৬ আগষ্ট বিপ্লৰ 


জাতির দ্বতঃস্ফৃর্ত গণ-আন্দোলন। এইন্ধপ নেতৃহীন আন্দোলন ইতিহাসে 
খুবই কম। 

(৫) এই বিপ্লব প্রথমে সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে পরিচালিত হয়। এই 
আন্দোলনে প্রমাণিত হয় যে, জাতির জীবনে অহিংসার আদর্শ গ্রচ্ছন্নভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । | 

(৬) পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্ত বিপ্লবীরা যে অসম 
সাহসিকতা, ধৈর্য, তিতিক্ষা৷ ও সহনশীলতার পরিচম্ন দিয়াছে তাহার তুগন। 
হয় না। কামান বন্দুকের্‌ ভয় বাম্বত্যুভয় দেশবাসী জয় করিয়াছে। বনু 
বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দেশ প্রেমে উদ্দ্ধ হইয়া হাসিমুখে বিদেশী 
শাসকবগের অত্যাচারে প্রাণ বিসজ্জন দিয়াছে । “কর নাহয় মর” এই মন্ 
দেশের লোককে কি অদ্ভূতভাবে অনুপ্র/ণিত করে। 

(৭) কংগ্রেস গ্রস্তাবই যে আগঞ্ট বিপ্লবের একমাত্র কারণ তাহা! নহে। 
ছুইশত বৎসরের ব্রিটিশ শাসনের ও শোষণের ফলে ভারতের রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক জীবন পঙ্থু হইয়া! গিয়াছে, দেশে সর্বত্র অসন্তোষের চিত দেখা দেয়। 
তাহারই বিষময় ফল আগঞ্ বিপ্লবে আত্মপ্রকাশ করে। 
৮) কংগ্রেন কতৃপক্ষ একটি তুল করেন। কংগ্রেসের প্রস্তাব অহ্ুমোদন 
করিবার পূর্বে একটি পুর্ণ অহিংস পরিকল্পনা রচনা করিয়া সর্বত্র তাহ! 
জানাইয়৷ দিলে ভাল হইত। দেশকে আন্দোলনের জন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তুত না 
করিয়া প্রস্তাব অনুমোদন করা স্থবিধাজনক হয় নাই। 
৯) জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্ধন, অরুণা আসফ আলি, রামমনো- 
হর লোহিম়া প্রভৃতি 3০০$৪113€ নেতা ও কর্মী গুপ্তভাবে এই আন্দোলন চালান । 
(ইহাদের কণ্্নপদ্ধতির বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া হইবে ) 

আগষ্ট বিল্লবের প্রকূতি :-প্রথমে জনসাধারণ কংগ্রেসের নির্দেশিত 


অহিংস উপায়ে “ভারত ছাড়* আন্দোলন আরম করে কিন্তু গভর্মমেন্টের 


অমানুষিক ও অপ্রয়োজনীয় অত্যাচারে উৎ্পীড়িত ও সর্বস্বান্ত হই লোকগণ 


আগষ্ট বিপ্লবের প্রকৃতি ৫৭ 


হিংস উপায়:অবলঘ্ন করে। পুলিশ ল'ঠিচার্জ করিয়া শোভাযাত্রা ও সভা 

ছত্রভঙ্গ করে। অনেক স্থলে পুলিশ ও মিলিটারী নির্বিচারে গুলি চালায়, বহু 
লোক নিহত ও আহত হয়। পুলিশ অনেক স্থলে বিপ্লবীদের ঘরে আগুণ 
লাগাইয়া দেয় এবং লোকের বাসভূমি লাঙ্গল দিয়! চাষ করে। পুলিশ ও মিলি- 
টারির লোক বহু নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে। ইহাদের মধ্যে গর্ভবতী 
ও রুগ্রা নারী আছে। শিশুদের নির্মমভাবে প্রহার করা হয়।. পুরুষকে উলঙ্গ 
করিয়। বেত্রাঘাত দেওয়া হয়, পুংলিঙ্গের উপুর সোরা ও চূণের প্রলেপ দেওয়া হয়, 
নখের গোড়ায় কাটা ফুটান হয়। বুকের উপর সবুট চাপ দেওয়া, অনাহারে 
হাজতে আটক রাখা, বিনাবিচারে দীর্ঘকাল জেলে রাখা» বেপরোয়া ভাবে ..নিরীহ- 
গ্রামবাসীদের গৃহাদি লুণ্ঠন করা, পাইকারী জরিমানা আদায় করা, গভর্ণমেন্টের 

তরফ হইতে এই সকল দমনমূলক কাধ্য অনুষ্ঠিত হয়। ভারতরক্ষা আইনের 

অজুহাতে বিদেশী শাসকবর্গের নিষ্ুর ক্রিয়াকলাপের কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশ 
নিষিদ্ধ হয়। দেশের লোক এই সকল অত্যাচারে ধৈর্ধ্যের সীমা হারায়। তাহারা 

বহুস্থানে রেলপথের ক্ষতি সাধন করিয়া রেলওয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে, 

টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বৈছযাতিক আলোর তার কাটিয়া! দেয়, বহু পোষ্ট অফিস 
ও থানা আক্রমণ ও লুঠন করে এবং পোড়া দেয়, রান্ডাসমূহের ক্ষতি সাধন 
করিয়া কিংবা রাস্তার মাঝে গাছ ফেলিয়া পথ অচল করে। বড় বড় সহরে ট্রাম, 

মটরট্রীক পোড়াইয়! দেয়। কয়েকখানি ট্রেণও আগুণে পোড়াইয়৷ দেওয়! 
হয়, অনেক জায়গায় ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, আফগারি, দোকান, হাই স্কুল, 
আয়কর অফিস, রেলওয়ে ষ্টেশন আগুণে, পোড়াইয় দেওয়া হয়। নেতৃবগের 
গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দোকানপাট, ঠাট, স্কুল কলেজ. কলকারখানা! ..বন্ধ হ্য়। ছাত্র- 
ছাত্রী স্থুল-কলেজ ছাড়িয়া দি দিনের « পর দিন এই আন্দোলনে যোগ দেয়; চাষী, 

মজুর কাজ ছাড়িয়া দলে দলে “ইংরাজ, ভারত ভারত ছাড়” “কর না হয় মর” এই 
ধ্বনি করিয়৷ আকাশ কাশ বাতাস জিন মুখরিত করে। করে। বড় বড় কলকারখানায় ধর্মঘট 


রর |  - এরা এগ ক 


হয়। আইনের নিষেধাজ্ঞা অমান্ত করিয়া ছোট বড় শৌভীবাত্রা বাহির করা 


৫৮ আগষ্ট বিপ্লব 


হয়। কয়েক জায়গায় £ কোর্টে, পোষ্টাফিসে, রেল স্রেশনে হান! দিয়া কাগজ পত্র 
পোড়াইয়। দেওয়া হয় | বালিয়ায়, তারায় ও মেদিনীপুরে ছুই, বৎসর জাতীয় 
সরকার গ্রতিষ্ঠিত থাকে ৷ কয়েকস্থানে পুলিশ কনেষ্টবল, হাকিম, পুলিশ অফিসার 
নিহত. হন, কয়েকজনকে অজ্ঞাতস্থানে লইয়া আটক রাখা হয়। অনেকে 
গুপ্তভাবে ( 07021420চা) আন্দোলন চালাইতে থাকেন। ইহাদের 
অনেকের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বলবৎ থাকা .স্বত্বেও ব্রিটিশ পুলিশ তাহাদিগকে 
ধরিতে পারে নাই। অরুণ! আসফ আলি গুপ্তভাবে পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া 
কলিকাতা সহরেই কয়েকবার আগমন করেন। অনেকে গ্রপ্তস্থান হইতে 
মহাত্মার নির্দেশে আত্মসমর্পণ করেন। এমন কি গ্তপ্তভাবে রেডি€যোগে 
আন্দোলনের যোগাযোগ স্থাপন করা হইত। সাধারণভাবে আগষ্ট বিপ্রবের 
কাহিনী বলা হইল। এইবার কোন প্রদেশে বিপ্লব কিরূপ আকার ধারণ করে 
তাহ। বল। হইবে। প্রথমে বাংলার কথা বিবৃত হইবে । 


বাংলার হুল্দিঘাট মেদিনীপুরের স্সণঘীনত4ংগাম | 


আগষ্ট বিপ্লবের ইতিহাসে মেদিনীপুর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। 
মেদিনীপুরে বিশেষতঃ তমলুক ও কাথি মহকুমায় আন্দোলন এত ব্যাপকভাবে 
ছড়াইয়৷ পড়ে যে কয়েক স্থানে কয়েক মাসের জন্ত বুটিশ শাসনের অবসান ঘটে 
এবং জাতীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ছুই মহকুম! ঝঞ্চা ও প্লাবন 
মহামারী ও দুভিক্ষ প্রভৃতি প্রারুত্িক বিপধ্যয়ে বিধ্বস্ত হইলেও মহকুমাবাসীগণ 
মহাত্মার আহবানে একপ্রাণ হইয়া অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। দেশপ্রেমে 
উদ্ধদ্ধ হইয়া তাহারা অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব ও গভর্ণমেণ্ট কতৃণ্ক উৎপীড়ন সবই 
ভূলিয়৷ গিয়াছিল। মেদিনীপুরের জাতীয় সরকার ও বিছ্যৎ বাহিনী ভারতের 
জনজাগরণের ইতিহাসে এক নৃত্তন অধ্যায় সৃষ্টি করে। 

মেদিনীপুরের প্রস্ততি-_মেদিনীপুরবাদীগণ দেশপ্রাণ শালমলের ময় 


মেদিনীপুর ৫৯. 


গ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। কংগ্রেলের শাখা সমিতি জেলার 
সর্বত্র গ্রতিষ্ঠিত হয়। শাসমলের বিরোধিতায় তাহার জীবদ্দশায় মেদিনীপুরে 
তথাকথিত গ্রাম্য স্ায়ত্ব শাসন আইন প্রবতিত হইতে পারে না। কংগ্রেসের 
গঠনমূলক কার্ধ এখানে ব্যাপকভাবে চলিতে থাকে । তমলুক মহকুমায় ছয়টি: 
থানা আছে যথা! ঃ--স্থৃতাহাটা, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, তমলুক, ময়না ও 


পাশকুড়া। তমলুক মহকুমায় ৭৬টি ইউনিয়ন আছে, ১২৪৫টি গ্রাম আছে। 
লোকসংখ্যা ৭২ লক্ষ। 


তমলুকে একটি মহকুমা কংগ্রেস কমিটি ও ছয়টি থানায় ছয়টি কংগ্রেস কমিটি, 
ছিল। থানা কমিটিগুলির অধীনে ইউনিয়নে ৫২টি প্রাথমিক কমিটি ছিল। 
কমিটিগুলি শ্ধু নামেই বর্তমান ছিল না। সব কমিটিগুলি সুসংবদ্ধ ও সক্রিয় 
ছিল। কোথাও খাটি কর্মীর অভাব ছিল না। চারিটি থানা কংগ্রেস কমিটির 
নিজন্ব অফিস ঘর ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ 
করিয়া! সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ কর! হয়। ফলে কংগ্রেসকর্মীগণ গণসংযোগ কার্ধ 
করিতে অস্থুবিধা বোধ করেন। তাহার! গঠনমূলক কার্ষে আত্মনিয়োগ করেন। 
কয়েকজন কর্মীকে খদ্দর উৎপাদন, কাগজ তৈয়ারি প্রভৃতি কুটির শিল্প_ সমন্ধে 
রিং লওয়ার অন্ত এরা অহা থান প্রেরণ কর হয়। বিভিন্ন থানায় 
শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীদের তত্বাবধানে খাদি কেন্দ্র 'খোঁলা হয়। ৩৫০০ কাটুনী 
বাদি তৈয়ার করেন এবং ৪৭০ কাটুনী সত] কাটিয়া অধেক স্থতা পারিশ্রমিক 
হিসাবে গ্রহণ করেন। অধিকাংশ কাটুনীই স্বীলোক | মহকুমায় ৯টি হরিজন 
বিষ্ভালয় ও ২টি নৈশ বিদ্যালয় হিল। হিন্দী ভাষা প্রচারের জন্ত একটি 
বিদ্যালয় ছিল। 
ব্যক্তিগত সত্যা গ্রহ-_যুদ্ধের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ হিসাবে বাসদেবপুর 
আশ্রমে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও অন্থাত্র ৩৫ জন কর্মী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করিবার 
জন্য বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বহু সত্যাগ্রহী মুক্তি পা্য়াই 
আবার সত্যাগ্রহ করেন। ইহাতে লোকের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপন! সঞ্চারিত 


৩ আগষ্ট বিপ্লব 


হয়। দুইজন কম্মি সত্যাগ্রহ করিবার জন্য দিল্লী যাত্রা করেন। পথিমধ্যে 
তাহার গ্রেঞার হন। 

জরকারের বঞ্চন! নীতি--জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় মেদিনীপুর 
জেলা বিপজ্জন্চক এলাকা বলিয়া ঘোষিত হয়। বাংলার সমুদ্রোপকৃলস্থ অন্যান্ঠ 
স্থানের ন্যায় এই জেলার অধিকাংশ মোটর যান, কাঁখি মহকুমা ও তমলুক মহকুমার 
নন্দীগ্রাম ও ময়না থানার সকল শ্রেণীর নৌকা, সমগ্র নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, 
সুতাহাটা ও ময়না থান! এবং পাঁশকুড়া ও তমলুক থানার অধিকাংশ অঞ্চল 
হইতে সাইকেল সরাইবার আদেশ হয় পাছে জাপানীরা আসিয়া এই সকল যান 
ব্যবহার করে। যে অল্প কয়েকথানি মোটর বাস চলিত সেগুলিও যথেষ্ট ঠতল 
পাইত না। মোটর বাসের অভাবে জেলাবাসীদের অশেষ তুর্গতি হয়। তিন 
ঘণ্টার মধ্যে নৌকাগুলি ৩০ হইতে ৯ মাইলের দুরে সরাইবার আদেশ হয় কিন্তু 
এই আদেশ পালন করা অসম্ভব হওয়ায় অধিকাংশ নেক! পুড়াইয়া ফেলা হয় 
কিংবা নষ্ট করা হয়। গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি 
দেওয়। সত্বেও. কয়েকটি ক্ষেত্রে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে কোনই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই। অনংখ্য লোক জীবিকার একমাত্র 
উপায় হইতে বঞ্চিত হন। 

সাইকেলের মালিকরা শতকর! ২৫ জন ॥* হইতে ৫২ টাঁক! এবং শতকরা 
৫০ জন ৫ টাকা হইতে ১০ টাকা ক্ষতিপূরণ পান। জাপ আক্রমণের আশঙ্কায় 
অভিভূত হইয়! দায়িত্বহীন কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের ছুর্গতির দিকে বিন্দুমাত্র 
ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বেপরোয়াভাবে বঞ্চনা নীতি প্রবর্তন করেন। এই 
সকল অর্থহীন অবিমুধাকারিতার ফলে লোঁকের মনে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 
একটি বিদ্বেষ ভাব জাগিয়া! উঠিতেছিল । 

ন্থেচ্ছাস্সেবক গঠন্‌ $--এই সকল বঞ্চনা! নীতির ফলে লোকের মনে 
একটা আশঙ্কা হয় যে কর্তৃপক্ষ জাপানীদের দেখামাত্র দেশবাসীকে ভাগ্যের 
হাতে ছাড়ি পলাইয়। ধাইবে। আত্মরক্ষার জন্য এবং অরাজকতা ও 
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বিশৃঙ্খল! প্রতিবিধানের জন্ত প্রথমে -তাহাটা ও মহিযা্দল থানায় দুইটি 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। ইহাদের নাম হয় বিদ্যুৎ বাহিনী । ইহাদের 
কাধ্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে। একমাসেই তিন হাজার 
স্থেচ্ছা সেবক সংগৃহীত হয়। কিছুদিনের মধ্যে সংখ্যা পাঁচ হাজার হয়। 
ইহাদের মধ্যে পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছাসেবিকাও ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদিগকে 
শিক্ষ! দিবার জন্য “শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। হৃতাহাটায় একটি “ভগিনী 
সেন! শিবির” স্থাপিত হয়। শ্বেচ্ছাসেবকগণ দিবারাত্রির কাজ করার জন্ম 
নিয়োজিত হয়। নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ এই সময় মহকুমা! পরিদর্শন 
করিয়া আসন্ন অত্যাচারের প্রতিরোধের জন্ত নির্ভীক ভাবে সংঘবদ্ধ হইতে, 
ত্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে, অধিক খাস্শস্ত উৎপাদন করিতে, মহকুম। 
হইতে খাস্যশস্ত রপ্তানি বন্ধ করিতে জনসাধারণকে অন্থপ্রাণিত করেন। 
ন্বেচ্ছাসেবকগণ আসন্ন জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় বহু টাকা এবং ধান 
চাউল সংগ্রহ করে। 

গভর্ণমেণ্টের প্রথম অভ্যাচার ও গুলিচালন। $__তমলুকের নেতৃবৃন্দ 
১৯৪১ সালে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় মহকুম! হইতে ধান-চাউন রপ্তানি বন্ধ করিবার 
জন্ক ও বাহির হইতে উহা আমদানি করিবার জন্য জেলা কর্তৃপক্ষকে অন্থু- 
রোধ করেন কিন্তু তাহীদের অন্ত্ররোধ উপেক্ষিত হয়। পরস্ত আতক্কনঙির 
ফলে ধান চাউল রপ্তানিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রতিবাদ করার জন্ত কয়েক 
জন কংগ্রেস কর্মীকে অন্ত অজুহাতে দণ্ড দেওয়া হয়। জজের আদালতে 
আগীলের ফলে অনেকেই অব্যাহতি পায়। তিন ব্যক্তিকে ভারতরক্ষা আইনে 
বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। অপরাধ--জেলার দুভিক্ষ নিবারণে কম্মীগণ 
চাউল রপ্তানিতে বাধা দেয়। বাংলার তদানীন্তন লাট স্যার জন হার্বাটের 
বঞ্চনা নীতির ফলে বাংল! হ'তে চার কোটি টাকার চাউল উধাও হয়। 

১৯৪২ সালে ৮ই সেপ্টেম্বরে প্রায় আড়াই হাজার গ্রামবাসী ম্বতঃ-প্রণোদিত 
হইয়া মেদিনীপুর চাউলের কল হইতে চাউল রগানিতে বাধা দেয়। পুলিশের, 
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গুলিতে তিন জন গ্রামবাসী নিহত হয়। ঘটনার সময় কোন কংগ্রেস বন্ধ 
তথায় ছিল না। 

সংবাদ পাইয়! ৮ মাইল দুরবর্তা কংগ্রেস কাধ্যালয় হইতে ৪০ জন স্ষেচ্ছা- 
সেবক ও ছয় হাজার গ্রামবাসী চাউলের কলে আসে । ৪ জন কনষ্টেবল সহ 
একজন পদস্থ কর্মচারি ঘটনাস্থলে আসেন। মৃতদেহগুপি কংগ্রেস কর্মাদের 
হাতে ন! দিয় নদীতে নিক্ষেপ কর] হয় । গ্রামবাপীগণ শবগুলি উত্তোলন করিলে 
পুলিশ উহা কাড়িয়৷ লইপ্লা একই চিতায় পোড়াইয়া ফেলে । পরে জনৈক 
পদস্থ কর্মচারি পাশ্ববতী” ৬টি গ্রামে হান! দিয়া ২৩০ জন নির্দোধী লোককে 
গ্রেপ্তার করে এবং সারাদিন বিনা আহারে বৌদ্রে বসাইয়। রাখে । ইহাদের 
মধ্যে ১৮ জনের ১॥ বৎমর হইতে ২ বৎসর কারাদণ্ড হয়। অপর পক্ষে কংগ্রেস 
কঙ্ষাগণ কল মালিকদের দুই হাজার টাকা জরিমান! করিলে উহার! তৎক্ষণাৎ 
তাহা দির! দেয়। জরিমানার মধ্যে ১। হাজার টাকা নিহত ব্যক্তিদের পরি- 
বারবর্গকে দেওয়া হয়। মালিকর1 ভবিষ্ঘতে চাউল রপ্তানি করিবে না 
প্রতিষ্ঞতি দেয়। ইহার্তেই কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি বোবা৷ যায়। অবশেষে 
কংগ্রেসেক্র যুক্তি মানিয়! কর্তৃপক্ষ চাউল রপ্তানি বন্ধ করেন । আগষ্ট বিপ্লবের 
সময় এই আদেশ প্রত্যাহার কর! হয় । কংগ্রেন পিকেটিং করিয়৷ চাউল রপ্তানি 
বন্ধকরে। কংগ্রেসের অনুরোধে অনেকে উদ্ধৃত ধন্য স্যাষ্য মূল্যে বিক্রয় করে 


এবং বহক্ষেত্রে বিনাহুদে ধার দেয়। 

“ভারত ছাড়” প্রস্তাব গ্রহণের ফল ৪- _কর্তৃপক্ষের ভারত রক্ষা! আইন 
বলে সভা ও শোভাধাত্রা নিষিদ্ধকরণ, জনমত প্রকাশ বন্ধ, অন্তায় ভাবে 
নৃতন সেস্‌ ধার্য প্রভৃতি নিষ্ঠর দমননীতির ফলে সমগ্র মেদিনীপুর জেলা 
একটি বারুদন্তুপে পরিণত হয়। “ভারত ছাড়" প্রস্তাব ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের 
গ্রেপ্তার এই বারুদস্তপে অযি সংধোগ করে। 

অন্তায় ও জোর করিয়া! ধনীদরিত্র সকলকে সমর খণ ভু করিতে ও. 
যুদ্ধের জন্ত টাদা দিতে বাধ্য করা হয় । যানবাহন বঞ্চনানীতির ফলে মহকুমার 
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উপর অনিবাধ্য ছুভিক্ষের করাল ছায়। ঘনাইয়া৷ আসিল। এই সব কাজের 
ফলে লোকের মনে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিছ্েষ ন্বন্সিল, বিদেশী শাসনের 
অবসান ঘটাইতে জেলবাসী কতসংকল্প হয়। 

- আশষ্ট বিউ্ীবের আরস্ত £_-“ভারত ছাড়” প্রস্তাবের বিষয় লইয়া অসংখ্য 
সভার অনুষ্টান হয়। এক একটি সভায় পাচ হাজার হুইতে দশ হাজার লোক 
সমাগম হয়। সভা ও শোভাযাত্রা সেচ্ছাসেবক দ্বারা পরিচালিত হইত এবং 
সর্বদাই শান্তিপূর্ণ থাকিত। ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বরের পুর্ববে এই সকল 
সভা ও শোভাযাত্রায় গভর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন হস্তক্ষেপ করে নাই, কেবল - 
মহ্ষাদলের ২০ হাজার লোকের এক সভায় জনৈক পদস্থ কর্মচারি কয়েকজন 
কনেষ্টবইলকে ৪ জন বক্তাকে গ্রেপ্তার করিতে আদেশ দেন। জনতা ইহাতে বাধা 
দেয়। তৎপর কনেইবলকে লা'ঠ চালাইতে হুকুম দেওয়। হয়। কনষ্টবলরা 
সেই আদেশ পালন করে নাই। হিন্দু মুসলমান এক হুইয়া সরকারি 
অফিস, থানা, আদালতের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কংগ্রেস ব্রিটিশ 
সরকারের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোবণ! করে। প্রত্যেক থানা স্বাধীন বলিয়া 
ঘোষিত হয়। অনেকবার মহকুমার সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। বহু ছাত্র 
সভা) শোভাযাত্রা ও হরতালে যোগ দেয় । অনেক বিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের 
জন্য বন্ধ হইয়া যায়। অনেক বিছ্াালয় সামরিক উদ্দেস্তে দখল করা হয়। 

সরকারি অফিন বয়কট £-_সমন্ত সরকারী কার্ধ্যালয় বয়কট কর! হয়। 
আদালতে কেহ মামলা করিতে যাইত না। রেজেষ্টারি অফিসও বজ্জিত হয়। 
১৯৩০ খুষ্টান্জে আইন অমান্য আন্দোলনের সমগন সরকার জেলা বোর্ড ও 
লোকাল বোর্ড দখল করে। ১৯৪০ খুষ্টান্বে কংগ্রেসকক্্াগণ পুনরায় এ সকল 
প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত হন । ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ৮ই নভেম্বরে পুনরায় লোকাল 
বোর্ড সরকারি দখলে চলিয়া যায়। কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণাধীন ইউনিয়ন বোর্ড 
গুলি চৌকিদারি ট্যাক্স আনায় বন্ধ করেন। সার্কেল অফিসারের কর্তৃত 
অস্বীকার করেন । চৌকিদার ও দফাদারের উদ্দি পোড়াইয়৷ ফেলা 'হয়। যে 
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সকল ইউনিয়ন বোর্ড কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা! করে নাই সেগুলি কংগ্রেসীরা 
দখল করেন ও কাগজপত্র পোড়াইয়৷ ফেলে। 

_শিবির ধবংস-:.্ষরকাহি_ বাহিনী কংগ্রেসের শিবিরগুলি জালাইয়া দেয় 
বা ধ্বংস করে এবং গ্রামবামীদের উপর অত্যাচার করে। যত বার শিবির 
ধ্বংস হয় ততবার শিবির পুননিমাণ করা হয়। 

রাস্তা অবরোধ-ও-অরকারী-কার্ব্চালয়-ধবংস £₹__তমলুক মহকুমার 
কম্মীদের সভায় স্থির হয় যে ২৪শে সেপ্টেম্বরে বুগ্রপৎ সরকারী কার্ধ]ালয়গুলি 
আক্রমণ করা হইবে। ২৮শে রাত্রিতে গাছ ফেলিয়। তমলুক হইতে পাশকুড়া, 
মহ্ষাদল ও নরঘাট যাওয়ার রাস্তা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাম্ত| বন্ধ কর! হয়, 
৩০টি পুল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়ঃ ২০টি জায়গায় রাস্তার উপর বড় গর্ত করা 
হয়, ২৭ মাইল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাট। হয়, ১৯৪ টি টেলিগ্রাফ 
থাম ভাঙ্গ! হয়, কোশি ও হুগলী নদীর খেয়া নৌক] ডুবাইয়া দেওয়া হয়, 
সাতদিনের মধ ৪টি থানা আক্রান্ত হয়, ১টি থানা, ১টি ফাঁড়ি, ২টি সাব- 
রেজেষ্টারি অফিস, কাগুজ পত্র সহ ১৩টি ডাকঘর, ৯টি ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, 
১০টি পঞ্চায়েৎ অফিস, ১২টি মদের দোকান, ৪টি ডাকবাংলা, মহিষাদল 
রাজষ্রেটের কাছারি ও ৩৫ট1 চৌকিদারের উদ্দি পৌড়াইয়! ধ্বংস করা! হয়। 
বিপ্রবীরা ১৩ জন সরকারী কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে। তীহারা সরকারী 
চাকুরীতে ইন্তাফ৷ দিবে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই অভিযানে 
প্রায় একলক্ষ হিন্দু-মুসলমান যোগ দেয়। 


তমলুক সহর চারিদিক ছুইতে আক্রান্ত 


গুলিবর্ধণের মুখে অগ্রসর অপরাহ্ন তিনটার সময় ৪টি বিরাট শোঁডা- 
যাত্রা চারিদিক হইতে তমলুক সহরের দিকে অগ্রসর হয়। সমগ্র সহরটি ও 
প্রত্যেক রাস্তা পূর্ব্ব হইতে বৃটিশ এবং গুথ1 সৈন্য ও পুলিশ দ্বার! স্থ্রক্ষিত করা . 
হয়। পশ্চিমদিক হইতে আট হাজার বিপ্লবী পুলিশের প্রচণ্ড লাঠি চালন!' 
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উপেক্ষ| কিয়! থানার দিকে অগ্রসর হইত থাকিলে পুলিশ বেপরোয়! গুলি চালায় ; 
পাচজন বিপ্লবী আহত হয় এলং শোভাষাত্রা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। কয়েকজন 
বিপ্রবী “কর না হয় মর” নীতিতে অন্থপ্রাণিত হইয়৷ মৃত্যুভয় উপেক্ষা! করিয়া গুলি- 
বুট্টির মধ্যে পুনরায় থানার দিকে অগ্রসর হয়। একজন গুলিতে নিহত হয় এবং 
বহু লোক আহত হয়। বুটিশ সৈন্য আহত রামচন্দ্র বেরাকে অজ্ঞান অব্থা 
রাস্ত। দিয় টানিয়! থানার সম্মুথে ফেলিয়া রাখে । রামচন্দ্র সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলে 
অন্তের অলঙ্গষিতে গুলিবিদ্ধ দেহটিকে অতিকষ্টে থানার দরজা পর্যন্ত টানিয়া লইয়া 


নি ০ পিস. 





তমলুক ও কীথি মহকুমার মানচিত্র 
উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করেন, “আমি এখানে থান! দখল হইয়াছে”। এই কথার 
পর তাহার অমর আত্ম! নশ্বর দেহ ত্যাগ করে। 
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মহিলা সত্যাগ্রন্থীর আত্মপান--৩ বৎসর বয়স্ক কংগ্রেদ সেবিক! শ্রযুক্তা 
মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে একটি শোভাষাত্রা উত্তর দিক হইতে গহরে প্রবেশ 
করিয়া সরকারী সৈম্তদের সম্মুখীন হয়। সৈন্তর] নিশ্মমভাবে গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। 
প্রথমে তাহার ছুই হাত গুলিবিদ্ধ হয় । তৎসত্বেও তিনি সমগ্র শক্তিতে জাতীয় 
পতাকা হাতে ধরিয়া! অগ্রসর হইয়া ভারতীয় দৈন্দের চাকুরী ছাড়িতে অন্রোধ 
করেন। ইহার উত্তরে একটি গুলি আসিয়া! তাহার কপাল ভেদ করিল। সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার মৃতদেহ ধূল্যবলুষ্ঠিত হইল । দেহ নিশ্রাণ কিন্ত তাহার হন্তে জাতীয় পতাকা 
সগৌরবে উড়িতেছিল। একজন সৈন্য লাথি মারিয়া পতাঁক1 ফেলিয়৷ দিয়া বীরত্ব 
দেখাইল। লম্ষ্মীনারায়ণ দাস (১৩) নামক জনৈক বালক একটি সৈন্যের নিকট 
হইতে বন্দুক কাড়িয়! লয় । (সৈন্যর! তাহাকে নির্মমভাবে প্রহার করে। প্রহারের 
চোটে মে মারা যায়। আরও ছুইজন নিহত হয় এবং বহুলোক গুরুতরভাবে 
আহত হয়। নিষ্্র দৈনাগণ আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসায় পর্যন্ত বাধা দেয়। 
একজন শ্রীলোক আহত বিপ্রবীর “জল, জল” চীৎকারে আকৃই হইয়া নিকটস্থ 
পুকুরে শাড়ীর আচল ভিজাইয়৷ জল আনিতে গেলে একটি নিষ্ট'র দৈনিক তাহার 
দিকে বন্দুক তুলিয়া! মান! করে । স্ত্রীলো কটি দ্বীপ্তকণ্ে উত্তর দিল, "তুমি আমাকে 
খুন করিতে পার কিন্তু তোমার হুমকিতে ভয় করি ন1।” 

তমলুক সহরের দক্ষিণ দিক হইতে অগ্রসরমীন একটি শোভাযাত্রায় 
১৭ ও ২২ বৎসরের ছুইটি যুবক সৈন্যের গুলিতে মারা যাঁয় এবং বহুলোক 
আহত হয়। 

সৈন্যগণ শুআধাকারিণী নারী বিপ্লবীদের শুশ্রীধায় বাধা দিলে তাহারা একটি 
করিয়া বটি ও এক বালতি জল লইয়া! প্রত্যাবর্তন করে এবং সৈন্যদিগকে বলে, 
প্যদি আহতদের শুশ্রুষায় বাধা দাও তবে তোমাদের বটি দিয়া কাটিয়া ফেলিব।” 
সৈন্যরা তখন ক্ষান্ত হয়। 

দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে 'নারী সমেত তিন হাজার বিপ্লবীর একটি শোভাধাত্র 
প্রবল লাঠি চালনার মুখে সহরে কাঠের পুল দিয়! প্রবেশ করে। ইহাদের মধ্যে 
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একজন স্বীলোক সহ সাতজনকে গ্রেপ্তা« করা হয়। ইহাদের প্রত্যেকেরই ছুই 
বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। 

পশ্চিম দিক হইতে আগত এক হাজার লোকের শোভাযাত্রা প্রবল 
লাঠি চালনায় ছত্রভঙ্গ হয়। এইভাবে প্রায় ২* হাজার নিরস্ত্র ও অহিংস 
লোক বীরের মত সরকারী বাহিনীর সনুখীন হইয়াছিল । অবিরাম গুলিবর্ষণের 
মুখে প্রায় ১০ হাজার লোক গভীর রাত্রি পর্যস্ত পুনরাক্রমণের স্যোগের 
প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে কিন্ত হরে অধিকসংখ্যক সৈন্য আমদানিতে জনতাকে 
ক্রমে ক্রমে হটিয়৷ আসিতে হয় । এই ঘটনার কয়েকদিন পর পর্যন্ত সহরে ও সমগ্র 
মহকুমায় হরতাল পালিত হয়। 

মহিষাদদল থানা একই দিনে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের একটি শোভা- 
যাত্রা পূর্বব দিক হইতে মহিষাদল থানার দিকে অগ্রনর হয়। স্থানীয় জমিদারের 
দেহরক্ষীর গুলির আঘাতে দুইজন নিহত হয় এবং আঠারজন আহত হয় । “বিদ্যুৎ 
বাহিনীর” পরিচালনায় ২৫ হাজার লোকের ছুইটি শোভাযাত্র! থানার দিকে 
অগ্রসর হইলে পুলিশ বেপরোয়াভাবে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে। ইহাতে 
জনতা হটিয়া আসে। থানা এইভাবে চারবার আক্রান্ত হয়। দারোগার 
বাসভবন পুড়াইয়! দেওয়| হয়। থানার কর্মচারী বন্দুকের গুলি ফুরাইলে 
জমিদীরের বাড়ী হইতে নৃতন কার্ভ,জ লইয়৷ আসে। এই নরমেধ যজ্ঞে ১০ জন 
শোভাযাত্রী ও বহু নিরীহ দশক নিহত ও ৪৩ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। 
প্রবল গুলিবর্ণের মধ্যে রেডক্রশধারী ই্রেচোর বাহক ও শুশ্রাধাকারিণী 
আহতদের কংগ্রেস হাসপাতালে লইয় যায় এবং সেবা করে। ধৃত অবস্থায় 
একজনের মৃত্যু হয়। বালক বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র দীর্ঘকাল বিচারের পর 
মুক্তি পান। | 

সুতাহাটা থানায় বিপ্লবের জয়--একই দিনে বিদ্যুৎ বাহিনী ও ভগিনী 
সেন। শিবিরের পরিচালনায় ৪০ হাজার লোক থানার দিকে অগ্রসর হয়। প্রথমে 
 বিপ্রবীরা তৎপরতার সহিত একজন পুলিশ কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে এবং পরে 
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থানায় ঢুকিয়া অন্য সকল কর্শচারিকে নিরন্তর ও গ্রেপ্তার করে। তাহার! 
কার্তজসহ ৬টি রাইফেল ও কয়েকটি তরবারি হস্তগত করে এবং থানার সমস্ত 
পাকা ইমারতে আগুন ধরাইয়! দেয়। এই সময় দুইটি বিমান জনতার উপর খুব 
নীচু দিয়! উড়িয়। যায় এবং একটি বোমা! ফেলে । বোমাটি একটি জলাশয়ে পড়ায় 
কোন ক্ষতি হয় নাই। অতঃপর বিপ্লবীরা খাসমহল অফিস, রেজিষ্টারি অফিস, 
ইউনিয়ন বোর্ড অফিস প্রভৃতি সমস্তই একধার হইতে পুড়াইয় দেয়। ধৃত 
সরকারী কর্মচারীদিগকে বাড়ী যাইবার ভাড়া দিয়া ছাড়িয়া দেওয়৷ হয়। 
গ্রেপ্তার অবস্থায় ইহাদিগের সহিত সদ্যবহার করা হয়। 

নন্দীগ্রাম থানা-_-৩০শে সেপ্টেম্বরে প্রায় ১* হাজার বিপ্রবী প্রবল গুপি- 
বর্ষণের মুখে থানা আক্রমণ করে। ইহাতে চারজন নিহত ও আঠার জন আহত 
হয়। বিপ্রবীরা গাজা আফিমের দোকান খণ-সালিসী বোডের অফিস” 
রিয়াপাড়ার রাজষ্টেটের কাছারি ও ডাকঘর প্রভৃতি সমন্তই একধার থেকে 
পুড়াইয়! দেয়। | 

জৈন আমদানী-_বিপ্লবীদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য বহু শ্বেতাঙ্গ ও 
কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্য গ্রামের নিকটে ছাউনি ফেলে । বুটিশ সৈন্যরা দিনে গ্রামে গিয়া 
হান! দেয়, বাড়ীঘর জালাইয়! দেয় এবং নারী ও শিশুদের উপর অত্যাচার করে 
কিন্ত তাহারা রাত্রিতে প্রত্যাক্রমণের ভয়ে ছাউনীর বাহির হইতে সাহস 
করিত না। 

ঝড়ের ভাগুব_ -১৬ই অক্টোবর একটি প্রচণ্ড ঝড় ও জলোচ্ছাস তমলুক ও 
কাথি মহকুমার অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধন করে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তমলুক 
মহকুমায় প্রায় ১০ হাজার লোকের ও শতকর] ৭৫ ভাগ গবাদি পশ্তর মৃত্যু হয়। 
সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী ৩৮৩৭ লোকের মৃত্যু হয়ঃ ১০৭২ লোক আহত হয়, 
৬৮৯১৩ গবাদি পশুর মৃত্যু হয়ঃ ১১০৩৪৬ গৃহ ধ্বংস হয়, দুইটি স্টামার, কয়েকটি লঞ্চ, 
বহু নৌকা ডুবিয়া যায়। প্রায় সব রাস্তাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ১১* মাইল নদীর 
বধ নিশ্চিহ্ন হয়। ২১৫১১৪৯ একর জমির অর্ধেক ফসল নষ্ট হয়। 
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ঝড়ে সরকারী উদ্দাদীনতা-_ মহকুমা হাকিম ঘর্ণিব্যাতার সম্ভাব্যতা 
সম্পকিত তিনটি টেলিগ্রাম পাওয়া! সত্বেও জনসাধারণের মধ্যে এই সংবাদ প্রচার 
করিয়! তাহাদিগকে সাবধান করার কোন ব্যবস্থাকরেন নাই । সাময়িকভাবে সান্ধা 
আইন প্রত্যাহারের জন্য জনসাধারণের আবেদন সরকা'র অগ্রাহ করে। যাহার! 
গাছের মাথায় ও ঘরের চালায় আশ্রম লয় তাহাদিগকে নিরাপদ স্থানে পৌছাইয় 
দিবার জন্য নিষিদ্ধ এলাকায় নৌক1 চলাচল করিতে দেওয়া হয় নাই। উপযুক্ত 
€ও সময়মত সরকারি সাহায্যের অভাবে সম্তীহের পর সপ্তাহ ধরিয়া! শত শত গ্রাম- 
বানী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সরকারপক্ষ পূর্ববোল্লিখিত বিদ্রোহজনক কার্য- 
কলাপের শাস্তিম্বরূপ প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্টে বে-সরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানকে 
একমান পর্যজ্ত কোনরূপ কাজ করিবার অন্মতি দেয় নাই। মাড়োয়ারী 
রিলিফ সোসাইটির জনৈক কন্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহার সহিত নীত 
চাউল ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত কর! হয়। তদানীন্তন মন্ত্রী ডাঃ শ্ঠায়াপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়. 
সরকারী নিষ্বরতা সম্পর্কে বলেন, “জেলা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তথাকথিত বিদ্রোহী জন- 
সাধারণের প্রতি তাহার পূর্ববপোধিত বিদ্বেষের ফলেই দুর্গতদের ছুখ-দুর্দশা 
মোচনের যে কর্তব্য পদাধিকার বলে তাহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে সেই কর্তব্য 
তিনি সম্পাদন করেন নাই।” বড়ই আশ্চর্য্য যে জেল! ম্যাজিষ্রেট তাহার রচিত 
রিপোর্টে রাজনৈতিক ছু্ষশ্ের জন্য বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের লোকদিগকে সরকারি 
সাহাধ্য এমন কি বে-সরকারি সাহায্যেরও অন্থমতি দেওয়া হয় নাই বলিয়া 
নিলজ্্ধ ভাবে কৈফিয়ৎ দেন । ঘূর্ণিব্যাতা ও বন্যার সতর দিন পর প্রকৃত ঘটনা 
বিবৃত করিয়া সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রচার কর] হয়। যাহারা মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদকে 
স্সভ্যর্থন করেন তাহাদিগকে স্পেশাল কনষ্টেবল করা হয়। 

কংগ্রেস কন্ধীদের সাহাষ্য--কংগ্রেসকম্মগণ অবিলঙ্দে বিপ্রবাত্মক কার্ধ্য- 
কলাপ বন্ধ করিয়া! ছুগণতদের সাহাঘ্যার্থে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং 
আহতদের সেব-শুশরষা, মৃতদেহের সৎকার, রাস্তা মেরামত, জলাশয় প্রতিষ্টা ও _ 
.পরিফ্ষার, খাগ্য ও ওষধ বিতরণের কার্ষে ব্রতী হন। মৃত গবাদি পশুর দেহ মাটিতে 
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পুতিয়া ফেলা হয়, ষাট মাইলব্যাপী বাঁধ মেরামত করা হয়, গ্রামবাসীদের উদ্বৃত্ত 
ধান্য ও চাউল অভাবগ্রস্থদের মধ্যে বণ্টন কর! হয় এবং বাহির হইতে ধান্য ও 
চাউল আমদানি করাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়া। জনমতের চাপে পড়িয়া 
কয়েকটি সরকারি সাহায্যকেন্ত্র গঠিত হইলেও ছুংস্থ জনসাধারণ বিশেষ কোন 
উপকার পায় নাই। কেবল যে সমস্ত লোক সরকারের দমননীতি চালাইবাঁর 
সাহায্য করিয়াছিল তাহাদিগকেই মুক্তহন্তে সীহায্য কর! হয়। 

তাআজলিগ্ত জাতীয় সরকার--১৯৪২ খ্ুষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বরে তাত্রলিগ্ত 
সাতীয় দরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার : নিয়ন্দ্রণাধীনে ১৯৪৩ থুষ্টান্বের 
২৬শে জানুয়ারীতে স্ৃতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল ও তমলুকের প্রতিটি 
থানায় একটি করিয়া জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় সরকারের 
উদ্দেশ্ট গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রিত নির্ধ্যাতনকে সাহসের সহিত বাধ! দেওয়া, 
কংগ্রেদ কমিটি একজন সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করিতেন। তিনি কমিটি কর্তৃক 
নির্ধারিত কার্যক্রম অন্থসারে অবাধে কার্য করিৰার ক্ষমত] প্রাপ্ত হন.। মহকুম। 
কমিটীর অনুমোদনক্রমে আইন, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শাসন, কৃষি ও 
প্রচার প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের জন্ত ভারপ্রান্ত মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা তাহার 
ছিল। সর্বাধিনায়ক নিজে যুদ্ধ মন্ত্রী ছিলেন। 

বিদ্যুৎ বাহিনী- জাতীয় সরকারের জাতীয় বাহিনী *বিদ্যুৎ বাহিনী” 
বলিয়া! পরিচিত। প্রত্যেক বাহিনীতে একজন (১. 0, 0, ও কম্যাগ্ডাণ্ট 
ছিলেন। প্রথমে ইহার অধীনে তিনটি বিভাগ থাকে £_-৫১) সমর বিভাগ, 
(২) গোয়েন্দা বিভাগ, (৩) এন্কুলেন্স বিভাগ। পরে অপর ছুইটী বিভাগ খোলা হয়, 
(১) গরিল! বিভাগ ও (২) ভগ্নি বিভাগ । এঘ্ুলেন্স বিভাগে শিক্ষিত ডাক্তার 
নার্স প্রভৃতি ছিল। গভর্পমেণ্ট রিপোর্টেও বিদ্যুৎ বাহিনীর প্রশংসা করা 
হয় যথা বিদ্যুৎ বাহিনীর কার্য্যকদ্গাঁপে যথেষ্ট নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সাবধানতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। সাবধানত1 অবলম্বন, গ্রাথমিক কৌশল নীতি, সঙ্কেত 
অন্যায়ী শত্রকে ঘেরাও করা, পার্খদেশ হইতে আক্রমণ বিছ্যাৎ বাহিনীর 
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অনুস্থত নীতি,**এস্কুলেন্স ও গোয়েন্দা বিভাগ দক্ষ ছিল।” সতীশ চন্্ সামন্ত, 
অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র সাহু, বরদা কুইতি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ 
পর পর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ১ল! সেপ্টেম্বর বিদ্যুৎ বাহিনী 
ভাঙ্গিয়া যায়। ২৯শে সেপ্টেম্বরে মহাত্বাজীর আদেশ অনুযায়ী দেড় শত 
কম্মী সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং থান! জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠান- 
গুলিও ভাঙ্গিয়া যায়। জাতীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাধ্যাবঙ্গীর 
বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
বিচার বিভাগ--বিচার বিভাগই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিক্ বিভাগ । প্রত্যেক 
থানায় একটি বিচারালয় ছিল। আদালতে মামলা দায়ের করিতে প্রথমে 
এক টাকা ফি দিতে হইত, পরে ইহা বাড়াইয়া ছুই টাকা কর! হয় । আদালতে 
দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলার বিচার হইত। থানা আদালতের 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মহকুমা আদালতে আপীল হইত। মৃহকুম! আদালতের 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিন জন বিচারক লইয়া গঠিত স্পেশ্টাল ট্রাইবিউনালে 
আপীল হইত। জনসাধারণের স্থ্বিধার জন্য আদালতগুলি ভ্রাম্যমান ছিল। 
বিচারকালে ছুই তিন শত দর্শক আদালতে উপস্থিত থাকিত। সরকারি 
আদালতে চল্তি বহু মামলা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত আদালত কর্তৃক 
চূড়ান্তভাবে নিম্পতি হঁয়। ফৌজদারি আদালতে জরিমানা, আটক রাখা, 
সাবধান করিয়া দেওয়] প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্তি প্রচলিত ছিল। পলাতক আসামীদের 
সম্পত্তি কোন কোন ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত হুইত। জাতীয় সরকার এত জনপ্রিয় 
হইয়াছিপ ত্য বাদী বিবাদী উভয় পক্ষই স্বেচ্ছায় আদালতের সিদ্ধান্ত মানিয়! 
লইত। মহ্ষাদলে ১০৫৫টি, তমলুকে ৭৯৪টি, নন্দীগ্রামে ২২২টি, সুতাহাটায় 
৮৩৬টি মোট ২৯০৭ টি মামলা দায়ের হয় তন্মধ্যে ১৬৮১টি মামলার বিচার 
কর! হয়। এই সমন্ত মামলার মাত্র কয়েকটি আপীল আদালতে ও স্পেশ্যাল 
ট্রাইবিউন্তালে পুনবিচ্চারের জন্য প্রেরিত হয়। জাতীয় সরকার এতই 
জনপ্রিয় হয় যেজাতীয় সরকার ভািয়। দেওয়ার পূর্বে মামলার ফি ফেরৎ 
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লইতে জনসাধারণ অসম্মতি জ্ঞাপন করে এবং জাতীয় সরকার পুনঃ 
প্রবর্তিত হইলে তাহাদের মামলার বিচারের ইচ্ছা প্রকাশ করে। মামলার 
খরচ খুব কম হইত এবং মামলার নিম্পত্তর সময় কম লাগিত। 

আইন ও শৃঙ্থলা বিভাগ্- জাতীয় সরকার দেশের আভ্যন্তরীণ শাস্তি 
ও শৃঙ্খল! রক্ষা করিত। গোয়েন্দ| বিভাগ এই কার্ধ্যে সাহায্য করিত। লুঠতরাজ ও 
গৃহদাহ করিবার জন্য এবং আতঙ্ক স্থির জন্ত গভর্ণমেণ্ট ছুর্দাস্ত ও পিশাচ 
প্রকৃতির ডাকাত ও বদমাইসদিগকে জেল হইতে মুক্তি দিয়া! তাহাদিগকে 
এই সকল কাজে প্ররোচনা দেয়। কর্তৃপক্ষ তাহাদ্দিগের হাত হইতে 
জনসাধারণকে রক্ষা করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। জাতীয় সরকারের 
গোয়েন্না বিভাগের তৎপরতায় এই সকল ডাকাত ও বদমায়েস গ্রেপ্তার হয় 
ও তাহাদিগকে শান্তি দেওয়! হয়। এই সব অপরাধ নিবারণের জন্ত জাতীয় 
সরকার সুদূর ও কঠোর ব্যবস্থা করেন । জাতীয় সরকারের অবলদ্বিত ব্যবস্থা ক্রুত, 
কার্যকরী ও সুলভ ছিল। অপরাধীরা শাস্তি গ্রহণেও কখন অস্বীকার করে নাই। 

সংগঠন কার্য ৪--সরকারী দমন নীতি প্রতিরোধের জন্ত যুদ্ধ বিভাগের 
প্রবর্তন হয় কিন্তু ছুভিক্ষ পীড়িত ও ছুর্দশাগ্রস্থ জনসাধারণের সাহায্যের জন্ত এ 
বিভাগের অধিকাংশ সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইত। স্বাস্থ্য ও নাগরিক 
নিরাপত্ব। বিস্ভাগগ বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিস ৭৯০০০ হাজার টাকার 
মূল্যের ধান-চাউল, কাপড়, ওুঁষধ-পথ্য আনাইয়া দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ 
করে। ছুভিক্ষের সময় যুদ্ধ বাহিনীর সদশ্তবা নয় মাস এক বেল! তিন 
ছটাক চাউলের ভাত ও একবেলা আধ পোয়া ছোল। সিদ্ধ খাইতেন। 
ম্গুতদার ও মুনাফাখোরদিগের উপর নোটিশ জারি করিয়া জাতীয় 
সরকার ইহাদিগের শোষণ বন্ধ করেন। স্কুলকে নিয়মিত সাহায্য দানের 
ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তিত হয় এবং স্কুল সমূহকে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ইনস্পেক্টারগণ 
পরিদর্শন করিতেন। প্রচার বিভাগ হইতে সাইক্লোষ্টাইনে ছাপা “বিপ্রবী” 
নীমক বুলেটিন বাহির হইত। 
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ডাক বিভাগ £ সেন্সর ব্যবস্থার জন্য জাতীয় সরকার মহকুমায় নিজন্ব 
ডাকবিভাগ প্রবত'ন করে । 

মিঃ কঞ্জলুল হকের উক্তি :_-১৯৪৩ খৃষ্টান্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের উত্তরে প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ হক বলেন, “মেদিনীপুরে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণমেপ্ট প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল এবং উহার অধীনে সৈম্ত ও পুলিশবাহিনী ছিল। উহার গুপ্তচর 
বিভাগও ছিল। এঁ জাতীয় গভর্ণমেণ্টের নিজন্ব কারাগার ছিল এবং কারাগারে 
লোকজনকে আটক রাখা হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণ গভর্ণমেন্টকে 
অচল করিয়া ফেলিয়াছিল |” 


সরকারী দমননীতির কাহিনী 


(১) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বেআইনী ঘোষিত : ১৯৪২ থুষ্টাে £ই 
নভেম্বর তারিখে মেদিনীপুর জেল কংগ্রেস কমিটি ও উহার সমস্ত শাখা অথবা 
কংগ্রেস পরিচালিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান অবৈধ ঘোষিত হয়। ইহাদের মধ্যে কংগ্রেস 
কমিটি, বিদ্যুৎ বাহিনী, কংগ্রেম শিবির, গরম-দল, জাতীয় সরকার প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠান ছিল। তমলুক*মহকুমায় এইবপ ১৭টি প্রতিষ্ঠীন অবৈধ ঘে'ষিত হয়। 
২০শে সেপ্টেম্বরে থানা আক্রমণের পর তমলুক মহকুমার সমস্ত বন্দুক গভর্ণমেপ্ট 
লইয়া যায়। রাজভক্ত ছাড়া। অন্য কাহাকেও বন্দুক ফিরাইয়া দেওয়া হয় না। 

(২) গুলি ও লাঠি চালন! :__তমলুকে ও নন্দীগ্রামে চারিবার, 
স্থতাহাটার়্ছুইবার, মহিষাঁদলের বিভিন্নস্থানে নয় বাঁর পুলিশ গুলি চালন! করে। 
সর্বসমেত ৪৪ জন নিহত হয় এবং আহতদের আহ্ছমানিক সংখ্যা ৯৯। 
নিহতদের মধ্যে একজন ৭৩ বয়স্ক ত্বীলোক ও ১২ হইতে ১৮ বয়স্ক বালক ছিল 
৭জন। শোভাযাত্রা ও সভাপ্ন যোগদানকারীদের উপর যে কতবার লাঠি চালনা 
হয় তাহার হিসাব করা! যায় নাই। যেসব আহত লোক গ্রেপ্তার হইত 
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উপযুক্ত সেবা ও শুশ্রধার অভাবে তাহাদের মধ্যে বহু লোক মারা 
যায়। রি 
তত) গৃহ ভল্মীভূত :--তমলুক মহকুমায় ১২৪টি গৃহ ভস্মীভূত কর! হয়। 

ক্ষতির পরিমাণ মোট ১ লক্ষ ৪৩ হাজার। জাতীয় সেনাবাহিনীর শিবির, খার্দি 
কেন্দ্র, স্কুলগৃহ ও বিপ্লবীদের গৃহ ভম্মীভূত হয়। অনেক ক্ষেত্রে গৃহদাহের সময়ে 
গৃহপালিত পশুদিগকে ঘরের বাহিরে আনিতে দেওয়া হয় নাই। তাহাদিগকে 
জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। পেট্রোল ও কেরোসিন দিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্নিসংযোগ 
কর] হয়। ৪৯টি গৃহ ভাঙ্গিয়া ধূলিদাৎ কর! হয়। ক্ষতির পরিমাণ ৮০৭৫ টাকা 
গৃহদাহ এইরূপ ভাবে পরিচালিত হইত যে একই দ্রিনে বহু গৃহ ভক্মীভূত হয়। 
৯ই অক্টোবর তারিখে একটি গ্রামে ৪০ খানি গৃহ ভশ্মীভূত হয়। 

(৪) গৃহ খানাতল্লাসী ও লুণ্ঠন :--তমলুক মহকুমায় ১০৪৪টি গৃহ 
নুহিত হয়। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মূল্য ২ লক্ষ ১২ হাজার ৮ শত টাকা1। খ।নাতল্লাসীর 
অজুহাতে সরকারী ব্যক্তির! গৃহে প্রবেশ করিয়া জিনিষপত্র লুণ্ঠন করিত। 
স্র্ণরৌপ্যের গহন! মূল্যবান বিছান1-পত্র, বাঝস-প্যাটরা লুন্ঠিত হয় । ৩৭৩০টি 
গৃহে খানাতল্লাসী হয়। খানাতল্লাসকারী বাহিনীতে ১৫ হইতে ৮০ জন 
সশত্্ সৈন্য থাকিত। কোন ক্ষেত্রেই বাড়ীর মালিকের তল্লাসী পরোয়ানা 
দেখান হইত না। কেহ ফেরার আছে এই মিথা। অজুহাতের আশ্রয় লয়! 
তাহার সম্পত্তি ক্রোক করা হইত। সরকাধি লোক তালিকাভূক্ত না করিয়া 
বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়! যাইত এবং নিরীহ লোকদিগকে ভয় দেখাইয়া 
ক্রোকের নোটিশে স্বাঁক্ষর করিতে বাধ্য করিত। সরকার ২৩টি গৃহ জোরপুর্ব্বক 
অধিকার করে। 

লুঠতরাজের ফলে মহকুমার অধিবাসিদের মোটি দশ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। 

(৫) নানাভাবে অত্যাচার £--গ্রামবাসীকে অনাহারে দীর্ঘ পথ অতি- 
ক্রম করিতে বাধ্য করাঃ তৎপরে মরণোন্মুখ অবস্থায় মুক্তিদান, দুরস্ত শীতের 
রাত্রে পুফরিণীর শীতল জলে ডুবাইয়া রাখা বা কাহাকে উলঙ্গ করিয়া রাখা 
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অজ্ঞান ন! হওয়া পর্ধ্ত নির্দয়ভাবে প্রহার করা, নির্ধযাতিতের গুহা দেশে একখগ্ড 
রুল ঢুকাইয়। ঘুরান, হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ ছড়ি ফেলা ও পদতলে পিষ্ট করা, অলঙ্কার 
সহ হিন্দুর দেবদেবীর মৃত্তি অপহরণ ও মন্দির অপবিত্র করা অন্তান্ত অত্যা- 
চারের কাহিনী। 

(৬) পাইকারী জরিমান! :-_-এই মহকুমায় ১ লক্ষ ৯* হাজার টাক। 
পাইকারী জরিমানা আদায় হয়। 


(৭) গোয়েন্দাদের অত্যাচার :₹ তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাট! 
থানায় ২৮টি সরকারি গোয়েন্দা শিবির স্থাপিত হয়। ইহাদের কর্ম্ব্যস্ততায় 
সাধারণের জীবন ছুর্ব্বসহ হুইয়! উঠে। গোয়েম্দাগণ স্থানীয় অধিব।সিগণের নিকট 
হইতে বিপ্লবীদের কাধ্যকলাপের সংবাদ আদায় করিবার জন্য তাহাদিগকে 
অনেক সময় গীড়ন ও নির্যাতন করিত। 

(৮) শিশুদের উপর অত্যাচার :-_সৈন্তরা যখন গৃহগুলিতে হান। 
দিয়া কোন পুরুষক্ষে গ্রেপ্তার করিতে পারিত না তখন তাহারা যে সকল ছোট 
ছোট শিশুকে ধরিতে সক্ষম হইত তাহাদিগকে নিষ্ঠ্রভাবে প্রহার করিত। 

(৯) আারীদের উপর অত্যাচার £--অত্যাচারকারীগণ মহকুমাঁয় ৭৪টি 
নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে। ইহাদের মধ্যে একজন গর্ভবতী 
ছিলেন; অত্যাচারে তাহার মৃত্যু হয়। অসংখ্য নারীকে ধর্ষণ করার 
চেষ্টা হয় । কোন কোন ক্ষেত্রে নারীগণ পলাইয়া আত্মরক্ষা করে। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে নারীগণ দল বীধিয়া নর পশুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুক্তভাবে প্রতিরোধ 
করিত, নারীগণ আত্মরক্ষার্থে ছোর! ব্যবহার করিত । শাণিত ছোরা দেখিয়! 
অনেক সময় নর পশুর! পলায়ন করিত। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারীতে ছয় 
শত দৈম্ভ মহিষাদল থানার মাশুরিয়া, দিলি মাশুরিয়া ও চণ্তীপুর গ্রাম ঘেরাও 
করিয়৷ গৃহস্থদের বাড়ী আক্রমণ করে, ধন সম্পত্তি লুঠন করে, ৪৬টি নারীর 
উপর পাশবিক অত্যাচার করে। অনেক সময় নারীদের দেহ হইতে গহন! ছিনাইয়া 
লয়, কাণ হইতে মাকড়ি লওয়ার ফলে অনেকের কাণের ডগ ছি'ড়িয়! যায় । 
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০১.) নারী ধর্ষণের কাহিনী-মহিষাদল থাঁনার দারোগার জ্ঞাতসারে 
সৈল্গবল চণ্তীপুর, মাশুরিয়া ও লক্ষ্যা গ্রামের ১৪ হইতে ৫* বৎসরের নারীদের 
উপর অত্যাচার করে। খুবই স্থখের বিষয় যে মেদিনীপুরের উদার হৃদয় 
সম্তানগণ ধধিতা নারীদের সমাজে ও গৃহে যথাযথ স্থান দিয়াছেন। নিমে 
কয়েকটি ধধিতা৷ নারীদের নিজস্ব মর্শস্তদ বিবৃতি দেওয়া হইল $-_ 

(ক) ধর্ষণে রোগাক্রান্ত ও ম্বত্যু-_শ্রীমতী সিন্ধু বার্লা দাসী বলেন £-_ 
“আমার বয়ন ১৯ বৎসর এবং আমার একটি সন্তান আছে। ১৯৪৩ খুষ্টাব্দের 
৯ই জানুয়ারী বেল] সাড়ে নয়টার সময় “জনৈক পুলিশ অফিসার” একদল সশস্ত্র 
সৈম্ত লইয়া আমার বাড়ীতে প্রবেশ করে । উহারা আমার স্বামীকে অন্ঠত্র 
লইয়া যায় এবং বলপুর্ববক আমাকে ধর্ষণ করে, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। 
-১*এই দ্বিতীয়বার আমি ধধিতা হইলাম ।” (এই স্্বীলোকটি ২৭শে অক্টোবরে 
প্রথমবার ধষিতা হন, দ্বিতীয়বার পাশবিক অত্যাচারের পর তিনি কুৎসিৎ 
স্থীরোগে ভূগিয়া মারা যান। ) 

(খ) গর্ভবতী নারীর উপর পাঁশবিক অত্যাচার- শ্রীমতী খুদিবালা 
পণ্ডিত বলেন £-_“আমার বয়স ২১ বৎসর এবং আমি তিনটি সম্তানের জননী। 
১৯৪৩ হ্ষ্টান্দে ৯ই জানুয়ারী বেল! ৯টার সময় “জনৈক ব্যক্তি' কয়েক জন 
সৈম্ত লইয়া! আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং মামার ন্বামীকে গ্রেপ্তার 
করিয়! অন্যত্র লইয়া যায়। এঁব্যক্তির নির্দেশে দুইজন টৈন্ত কাপড় দিয়া 
আমার মুখ বাঁধিয়া! ফেলিয়া পর'পর আমাকে ধর্ষণ করে। আমি সংজ্ঞাহীন 
হইয়া পড়ি। জ্ঞান ফিরিলে আমি দেখি আমার স্বামীর শরীরের. নানা স্থান হইতে 
রক্তপাত হইতেছে । (স্ত্রীলোকটি পাশবিক অত্যাচারের সময় গর্ভবতী ছিলেন। ) 

(গ) রুগ্/ নারীকে ধর্ষণ--শ্রীমতী শ্বহাসিনী দাস বলেন £--"আমার 
বয়স ২* বৎসর এবং কোন সন্ভানাদি নাই । ১৯৪৩ খৃষ্টাবে »ই জানুমারী 
“জনৈক ব্যক্তি” একদল দৈন্ত লইয়া আমার স্বামীকে ধরিয়া অন্যত্র লইয়া 
যায়। এ ব্যক্তির নির্দেশে দুইজন দৈন্য কাপড় দিয়া আমার মুখ বাঁধে এবং 
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চীৎকার করিলে আমাকে গুলী করিবে বলিয়া! ভয় দেখায়। তৎপর দুইজনই 
আমাকে ধর্ষণ করে ; আমি লঙ্জা! ও ঘ্বণায় সংজ্ঞাহীন হই । আমাকে মর্যাদার 
'আসনে প্রতিষ্ঠিত করুন। (এই স্ত্রীলোকটি তিন দিন পৃর্ব্ব কলের! হইতে আরোগ্য 
লাভ করে।) 

(ঘ) বিধবা নারীকে ধর্ষণ-_ শ্রীমতী স্বেহবাল1 বেওয়া নামক ২৮ বৎসর 
বয়স্কা এক বিধবার উপর কয়েকজন সৈন্য পর পর অত্যাচার করে। তৎপূর্বে 
ইহার ষ্ঠ পুত্রকে অনাত্র ধরিয়া! লইয়া যাওয়া হয়। 

উপরোক্ত সমস্ত পাশবিক:অত্যাচার একই দিনে একই অফিসারের নির্দেশে 
মহিষাদল থানার অন্তর্গত চশ্তীপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। 

(ড) প্রহার ও ধর্বণ- -সৈন্যরা মাশুরিয়া গ্রামের শ্রীমতী রাইমণী পড়িয়াকে 
জোরপূর্ব্বক ধরিয়া বন্দুকের কু'দা দিয় প্রহার করিতে করিতে মাটিতে 
ফেলিয়া একের পর এক ধর্ষণ করে । 

(১১) নির্যাতনের কাহিনী £-- 

(ক) স্থতাহাট1 থানার হাতীবেড়া গ্রামের ছবিলাল বেরা বলেন £--স্থতা- 
হাট৷ থানায় রাত্রে আমার লিঙ্গের উপর চুণ ও সোডা দিয়া প্রলেপ দেওয়৷ হয় । 
অসহ্য যন্ত্রণায় আমি বণ্ডে সই করি । ঘ1 ও ক্ষতের জন্য আমি বহুদিন কষ্ট পাই,» 

(খ) মহিষাদল থানার মছলন্দপুর গ্রামের শ্রীতীশ মাইতি বলেন £--"বালুঘাট 
বাজারে সত্যাগ্রহ করিবার সময় পুলিশ আমাকে ধরিয়া মহিষাদল থানায় 
একটি ঘরে পুরিয়৷ ভীষণভাবে মারপিট করে । তৎপর আমাকে তমনুকে পুলিশ 
সাহেবের নিকট লইয়া যাঁওয়া:হয় । তিনি আমাকে উলঙ্গ করিয়া ভীষণভাবে বেক্রা- 
ঘাত করেন। তাহাতে আমার পাছায় একটি ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ ও ছুই ইঞ্চি গভীর 
.ক্ষত হয়। সাহেব আমার নখের গোড়ায় কাটা ফুটাইতে থাকে, দুইটি 'কাঠের পা, 
দিয়া আমার পায়ের উপর চাপ দিতে থাকে ; ইহাতেও আমি বণ্ডে সহি করি না। 
তৎপর সাহেব আমাকে শোয়াইয়! আমার পা হইতে ক্রমে ক্রমে আমার বুকের 
উপর তাহার সবুট প! দিপ্না চাপ দেয়। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি এবং আমার 
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নাক মুখ দিয়া গ্রচুর রক্তপাত হইতে থাকে। একটু নুস্থ হবার পর আমাকে 
পুনরায় বণ্ডে সই করিবার জন্য সাহেব জিদ করে, আমি অস্বীকার করিলে 
আবার প্রন্থত হই। এ দিন আমাকে অভুক্ত রাখা হয়। তারপর স্তাহাটা 
থানায় আমাকে পাঠান হয়। সেখানে বণ্ডে সহি করিতে অস্বীকার করায় 
আমাকে পুনরায় মারপিট করা হয়, প্রহারের ফলে আমার রক্ত বাহ্‌ হয়, তবুও 
আমি বণ্ডে সহি করি নাই।» ্‌ 

(গ) মহ্ষাদল থানার অন্তর্গত বিরিঞ্চিবসানের শ্রীক্ষদিরাম কুইশা বলেন £-_- 
“পুলিশ আমাকে একটি খোল! ঘরে লইয়া নান! ভাবে যন্ত্রণা দেয়, আঙ্ষুলের 
মধ্যে পেনসিল দিয়া জোরে ঘুরাইতে থাকে । অপরাহ্ন ৫টায় পুলিশ আমাকে 
তমলুকে লইয়! যায়-_সেখানে পুলিশের বড় সাহেব তাহার বাংলোয় একটা শূন্য 
কক্ষে আমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করিয়া বেত দিয়া নির্দয়ভাবে ভীষণ প্রহার করে। 
আমি যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকি--এইরূপ ১২১৬ মিনিট অত্যাচারের পর 
আমাকে ছাড়িয়া! দেওয়া হয়। * 

থানায় আমাকে ৩৬ ঘণ্ট। অভুক্ত অবস্থায় রাঁখা হয়। তারপর ২৪ ঘণ্টা 
অন্তর ২বার সামান্ত ভাত খাইতে দেওয়া হয়।” 

(১২) গ্রেপ্তার, আটক ও দ্বণ্ড--এই মহকুম! হইতে প্রায় দুই সহশ্র 
ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। অনেককে দীর্ঘকাল ভাজতে রাখিয়৷ ছাড়িয়া দেওয়! 
হয়। কোন কোন ব্যক্তিকে এক বৎসর পর্যন্ত হাজতে বাস করিতে হয়। প্রায় 
৫০০ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা ও বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর] হয়। 
কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক ও বালকদের সাড়ে চার বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড 
হয়। জেল! কংগ্রেদ কমিটির সভাপতি, তমলুক লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, 
বিশিষ্ট আইনজীবী প্রভৃতি সন্ত্ান্ত লোককে বিনা বিচারে আটক হ্াখা এবং 
পুলিশ কনেষ্টবল হইবার জন্য আদেশ জারি কর! হয় এবং তাহাদিগকে থানায় 
হাজিরা দেবার জন্ত আদেশ হয়। বহু ব্যক্তি এই আদেশ অমান্য করায় করাদণ্ডে 
দরর্ডত হয়। 


মেদিনীপুর ৭৯ 
তাজলিপ্ত জাতীয় সরকানের অর্ববাধিনায়ক +-_ | 


(১) শ্রীসভীশ চজ্জ সামস্ত-_-তিনি মহিষাদল থানার অন্তর্গত গোপালপুরে 
জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রাবাস্থায় রাজনৈতিক সন্ন্যাসী ত্বামী প্রজ্ঞানন্দজীর 
সংস্পর্শে আসেন। ম্বামীজী মহিষাদলে অস্তরীণ থাকেন ।॥ সতীশ বাবু শ্বামীজীর 
রাজনৈতিক পুস্তকের পাওুলিপি লিখিয়া দেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি অধ্যন়ন 
ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি নিমতৌরীতে পদেশবন্ধু” 
পাঠাগাঁর” নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি ভিক্ষালদ্ধ অর্থে এই বিদ্যালয়ের 
খরচ বহন করিতেন ও একটি জলাশয় খনন করান । ১৯৩০ খুষ্টান্দে "লবণ 
আইন অমান্য” সম্বন্ধে বক্তৃতা দানের অপরাধে তাহার ২ বংসর কারাদণ্ড হয় 
এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্ত ১ বৎসর কারাদণ্ড হর। ১৯৪০ 
খৃষ্টাব্দে তিনি মহকুম! কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে 
তিনি বিপ্রুবে যোগ দিয়াই বন্যাবিধবস্ত অঞ্চলে সেবা কাধ্যে রত হন। তংপর 
তিনি আত্মগোপন করিয়। বিপ্লবের কার্য চালাইয়া যান। পরে তিনি গ্রেপ্তার 
হইয়া আড়াই বংসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 

(২) ভ্রীবরদ। কান্ত কুইতি £__তিনি:মহিষাদল থানাএ অন্তর্গত নন্দকুমার 
গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । ১৪৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসে যেগ দেন। তিনি লবণ 
আইন অমান্ত ও করদান বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়া কারাবরণ করেন। 
তিনি কিছুকাল ফরওয়ার্ড ব্লকের অধীনে কাজ করেন। ১৯৪১ খুষ্টাবধে তিনি 
পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দেন। বরদ! বাবু দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক থাকাকালে 
ব্রিটিশ সরকারের হস্তে বন্দী হন। | | 

(৩) শ্রীস্ুণীল চন্দ্র ধার £__-তিনি মহিষাদল থানার অন্তর্গত টিকারাম- 
পুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে শারীর বিদ্যা চচ্চায় ও সেবাকার্ষে খুব 
পার্দর্শিত৷ অজ্জন করেন। আই-এ পাশ করিয়া তিনি বাহ্থদেবপুর আশ্রমে 
গঠন মূলক কর্ণ পদ্ধতিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং ভাঁঃ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের 
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সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪০ থৃষ্টাবে তিনি মহিষাদল থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক 
নিযুক্ত হন। 

তিনি *বিছ্যৎ বাহিনী" ও “ভশ্রীবাহিনী' গঠন করেন। তিনি নানা! আন্দো- 
লনে যোগ দেওয়ার পর বারংবার কারাবরণ করেন। বিপ্লবের সময় তাহার নেতৃত্ব 
পাচবার মহিষাদল থান! আক্রান্ত হয়, কিন্তু মহিষাদলের মধ্যম কুমারের দেহরক্ষী 
পাঠান জী সাহেবের গুলী বর্ষণের মুখে তাহার! পশ্চাৎপস্রণ করেন এবং জমি- 
দ্বারের বহু শন্তাগার লুঠন করেন। তিনি বিদ্যুৎ বাহিনীর খরচের জন্য জমিদারের 
উপর নোটিশ দিক! বহু টাকা আদায় করেন এবং বিপ্ুবের কার্ধে অগ্রসর হইতে 
থাকেন কিন্ত বন্যার ফলে উক্ত পরিকল্পনা! পরিত্যক্ত হয় পরে তিনি বিধ্বস্ত 
অঞ্চলে সেবাকার্ধে আত্মনিয়েগে করেন। স্থ্শীল বাবুনিজেই রূপনারায়ণ ও 
ও হুগলী নদীর বাধ বাধার কার্ধে উদ্যোগী হন এবং নিদারুণ খাগ্ভাভাবে 
পারিশ্রমিক বাবদ অর্থের পরিবর্তে শ্রমিকদের চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। 
ইহার ফলে তাহাকে বহু দূর দুরাম্ত হইতে চাউল সংগ্রহ ' করিতে হইত। 
সেবাকার্ধ চালাইবার জন্ত বিদ্যুৎ বাহিণী পুনর্গঠন করার দরকার হয়। স্থশীল 
বাবু নিজে মহিষাদ্দল, নন্দীগ্রাম, স্থতাহাট। থানার ভার গ্রহণ করেন কিন্ত 
পাশকুড়। ও ময়না থানা হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই । মহকুম। কংগ্রেসের 
গোপন অধিবেশনে তাত্রলিপ্ত জাতীয় সরকার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
প্রত্যেক থান! ও মহকুমার মুখপাত্র সাময়িক পত্রিকাগুলির নাম পরিবর্তন 
করিয়া “বিপ্রুবী” নাম দিয়া দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত করা হয়। স্থশীল বাবু 
বিদ্যুৎ বাহিনীকে সেনা বিভাগের কাজে নিযুক্ত করেন। ম্শীল বাবু জাতীয় 
সরকারের চতুর্থ ডিক্টেটর নিযুক্ত হন। এই সময় বন্দী অবস্থায় তিনি 
পলায়ন করেন। গান্ধীজীর নির্দেশে তিনি জাতীগ্ন সরকার বাতিল ঘোষণ! 
করিয়া! আত্মসমর্পণ করেন। বিছ্যুৎ বাহিনীর ' দায়িত্ব, সর্বাধিনায়কের 
দাদ্দিত্ব ও ব্রিটিশ সরকারকে অন্বীকার করা_-প্রতিটি অপরাধের জন্ত 
তাহার আড়াই বৎসর হিসাবে মৌট সাড়ে সাত বৎসর কারাদণ্ড হয় 
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এবং বন্দী অবস্থায় পলায়নের জন্ত তীহার আরও এক বৎসর সশ্রম 
কারাদণ্ড হয়। 

_. [মেদিনীপুরে জাতীয় সরকারের কর্ধপদ্ধতি ও ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দমননীতি 
সন্বদ্ধে তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীতীশ চন্দ্র সামন্ত ও 
সম্পাদক শ্রাঅনঙ্গ মোহন দাস, মেদিনীপুরের এড ভোকেটশ্রীশ্তামাদাস ভট্টাচার্ধ্য, 
তমলুক থান! কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রহলাদ কুমার প্রামাণিক বিশেষ 
তদস্ত করিয়া! একটি রিপোর্ট রচন। করিয়াছেন। এই রিপোটের দায়িত্ব তাহারা 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে এই রিপোর্টে বর্ণিত 
প্রত্যেক ঘটনাই সত্য। এই পুস্তকে এই রিপোর্টে বর্ণিত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দেওয়! হইয়াছে । ] 
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কীথিতে সরকারি দমনকার্ধের বিবরণ :--১৯৪২ খৃষ্টাব্দে আগস্ট মাস 
হুইতে নভেম্বর পধ্যন্ত কাথি মহকুমায় ষে আন্দোলন চলিয়াছিল তৎসম্পর্কে কাথি 
মহকুমা! কংগ্রেস কমিটি একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছেন; ইহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ নিয়ে দেওয়া হ'ল-_ 
€১) গুলিবর্ষণের ফলে মৃত্যু ৩৯ ও আহত ১৭৫, (২) নারীধর্ষণ ও নারীধর্যণের 
চেষ্টা _২২৮, (৩) গৃহদাহের সংখ্যা--৯৬৫, (৪) গৃহদাহের ফলে ক্ষতি--৫, ৪১, 
৪৩৪ টাকা, (৫) গ্রেপ্তার ও বে-আইনী আটক-_-১২, ৬৮১১ ৬) দগ্ডিতের সংখ্যা 
--৬৭২, (৭) লুণ্ঠিত গৃহের সংখ)া--২০৫৯১ ৫৮) লুঠনে ক্ষতির পরিমাণ--. 
৩$৫২৪৬ টাকা, (৯) লাঠির আঘাতে ঘায়েল লোকের সংখ্যা--৬৬৮৫, (১) 
পাইকারি জরিমানা-৩০*** টাকা, (১১) স্পেশ্তাল কনষ্টরেবলের সংখ)1-.. 
৪৩৮, (১২) গৃহত্যাগিণী স্ত্রীলোকের সংখ্যা (মুললমানের সাহায্যে )-:১০ । 
বিশ্লবাত্মক কার্ষের বিবরণ £-( ১) ধ্বংস ও ভন্মীভৃত-স্-থানা-_২ট, 
ডাকঘর--২৫টি, সাবরেজেষ্টারি অফিস--৩টি, খাস*মহল অফিন--৪০টি, 
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ইউনিয়ন বোর্ড ও পঞ্চায়েত ইউনিয়ন অফিস--৪০টি, খণসাঁলিসী বোর্ড, জুট 
অফিস্‌, চুন্লী অফিস, পারিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের ওভারসিয়ার অফিস ও. 
খাসমহল অফিদ--২৬টি, ডাক বাংলা--১২টি, মাদক দ্রব্যের দোকান--৭টি, 
সেতু--২৮টি, খেয়া নৌকা--১৭ খানা, মালবাহী নৌকা-_৩ খানি। বিপ্রবীরা 
খাসমহল সাব ম্যানেজার, থানা অফিসার, কনষ্টেবল ও সশস্ত্র পুলিশকে 
গ্রেপ্তার করে। খেজুরী থানায় সমস্ত টেলিগ্রাফের থাম এবং অন্যান্ত থানায় 
অনেক থাম অপসারিত হয়, বু তার কাটা হয়। এগরা থানার ৬৩ জন 
চৌকিদারের ও ৮ জন দফাদারের উদ্দি ভন্মীভূত করা হয়। জনতা বহু 
মেলব্যাগ নষ্ট করে, নানাস্থানে রাস্ত! কাটে এবং ১৩টি. বন্দুক হস্তগত করে। 
গুলি চালনার ফলে মহিষাগোটে ৬ জন, বেলবনীতে ১০ জন, ভাইটগড়ে 
২ জন, ভগবানপুরে ১৬ জন, অলিনগিরিতে ২ জন, পিন্্াইতে ১ জন, তাপের- 
পাড়ায় ১ জন, গোবিন্বপুরে ১ জন মোট ৩৯ জন নিহত হয়। 

কাথি মহুকুমায় “বিপ্লবের দ্বিনপল্জী 3__-১৪ই সেপ্টেম্বর_-১৪টি শো1- 
যাত্রা! কাথি সহর প্রদক্ষিণ কুরে। ২০শে মেপ্টেম্বর-্বিক্ষোভের ফলে গোপীনাথ- 
পুর ক্যাম্পে ধৃত স্বেচ্ছাসেবকগণের মুক্তি কাথি জাতীয় বিস্তালয়ে ও 
নিখিল ভারত. চরকা সংঘের দোকানে পুলিশের হানঃ, কংগ্রেস অফিদ তালাবদ্ধ, 
শিল্প ভাণ্ডার লুহিত। 

২৪শে সেপ্টেম্বর---পুলিশ কর্তৃক দুগ্ধবতী গাভী অপহরণ। ২৭শে সেপেটম্বর 
চন্দনপূর ক্যাম্পের স্বেচ্ছাসেবকগণকে প্রহার করিয়! জলে ডুবান, বেলবনী ক্যাম্পে 
হান! ও গুলি বর্ষণ, ফলে ১* জন নিহত এবং ৬০ জন আহত, সান্ধ্য: আইন 
জারি--শঙ্খ ধ্বনি ও চারিজনের অধিক লোকের সমাবেশ নিবিদ্ধ হয়। ২৭শে 
সেপ্টেম্বর খেজুরী ও পটাসপুর থান। আক্রমণ, অফিসার ও কনষ্টেবল গ্রেপ্তার, 
থান! বাড়ী ও কাগজপত্র ভন্মীভূত, ভগবানপুর থানা আক্রমণ গুলি বর্ষণে 
১৬ জন নিহত ও ৮৭ জন আহত ; বহু সরকারী অফিস, মাদব দ্রব্যের দোকান, 
সেতু ও খেয়াঘাট ধ্বংস ও ভম্মীভূত। 
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৩০শে সেপ্টেম্বরে রাত্রে রাস্ত! মেরামতের আলোর জন্ত পুলিশ কর্তৃক 
মারিসদা বিদ্যালয়ে অগ্নিনংযোগ । কাথি কলেজে মাসিক সাহায্য বন্ধ, 
পটাসপুর, থেজুরী, রামনগর ও ভগবানপুর থানায় জাতীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ট] 

১লা অক্টোবর ভগবানপুর থানায় ডাকঘর, সাবরেজেষ্টারি অফিস, পল্নী- 
সংস্কার এবং ডাক বাংল! অফিস প্রভৃতি ভন্মীভৃত হয়, ভাইটগড়ে গুলি বর্ষণে ২ 
জন নিহত ও ১ জন আহত হয়। মারিসদায় ২৫ খানি বাড়ী ভন্মীভূত হয়। সমগ্র 
মহকুমায় পাচ শত সৈম্ত মোতায়েন থাকে । 

২রা অক্টোবরে পটাসপুর থানার অন্তর্গত খড়ে গুলি বর্ষণে ১ জন নিহত ও 
১ জন আহত হয়। 

আন্দোলন আরস্ত £--৬ই আগষ্ট কাখি মহকুমা কমিটির অধিবেশন হয় এবং 

কংগ্রেস কর্মাগণ “ভারত ছাড়” প্রস্তাবের মর্ম মফংম্থলে গ্রচার করিতে থাঁকেন। 
গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৪ই আগঞ্ে পটাসপুর, ভগবান- 
পুরও খেজুরি থানার সর্বত্র এবং২২শে কাথিতে হরতাল প্রতিপাশিত হয় । ২৩শে 
আগষ্ট তারিখে কাথির শ্রীনিকু্ধ মাইতি, শ্রীরামবিহারি পাল, শ্রীঈশ্বর মাল, 
শ্রীবিপিন অধিকারী প্রভৃতি বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীগণ গ্রেপ্ধার হয়। ইহাদের 
মধ্যে অনেকে দণ্ডিত হয় এরং অনেকে আটক থাকে। কাথির জাতীয় 
বিদ্যালয়ের ছুই জন শিক্ষককে ছুই বৎনর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অপরাধ- 
হরতাল ও সভ1 করা । ২৮শে আগষ্ট পুলিশ মহকুমা কংগ্রেস অফিসে হান! দিয়া 
সমস্ত কাগজপত্র হস্তগত করে এবং স্বেচ্ছাসেকগণকে গ্রেপ্তার করে। 

সংগঠন কার্য 2--কংগ্রেসের কর্মস্থচী কার্ধে পরিণত করিবার জন্ত ও 
মহকুমায় সর্বত্র সংগঠনের জন্ত গ্রায় ৮ সহম্্র লোককে স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত 
'কর! হয় এবং প্রায় প্রতি ইউনিয়নে শিবির (মোট ৮২টি) স্থাপিত হয়। সর্বত্র 
অতি ব্যাপক আকাবে সংগঠন কার্য চলিতে থাকে । মহকুমায় এমন কোন গ্রাম 
ছিল না যেখানে সংগঠন কার্ধ করা হয় নাই। পুলিশ অধিকাংশ.সভায় উপস্থিত 
হইতে বা কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে লাহ্‌সী হইত ন!। মহকুমার সমূদয় স্কুলের 
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ও প্রভাত কুমার কলেজের অধিকাংশ ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভূক্ত হয়। অনেক 
শিক্ষক কর্মত্যাগ করিয়া আন্দোলনে ষোগ দেন। মহকুমার সর্বত্র শত শত 
জনসভার অনুষ্ঠান হয় এবং অসংখ্য শোভাযাত্র! পরিচালিত হয়। 

কীথি সুরের অবস্থা--১৪ই সেপ্টপ্বরে ঠিক তিনটার:সময় ১০ হাজার 
লোকের ১৪টি শোভাযাত্রা! ৮টি রাজপথ দিয়া কাঘি সহরে প্রবেশ করে । সহরে 
খুব চাঞ্চল্যের স্টি হয়। সরকারী কর্মচারীর! ভয়ে অফিসের দরজা! বন্ধ করিয়! 
দেয়। তমলুকে যেমন পুলিশের সঙ্গে শোভাযাত্রীদের সংঘর্ষ হয় কাখিতে পুলিশ 
শোভাবাত্রীদের গ্রথমে কোন বাধা দেয় নাই। বাজার বন্ধ করার চেষ্টা হয়, 
কাচা তরকারির বিক্রেতার্দিগকে সহরে না! আসিতে অন্থরোধ করা হয় । ২০ 
শে আগষ্ট হরতাল করার সঙ্গে এই বর্জন আন্দোলন আরম্ভ হয়। একমাত্র 
কাথি কলেজে ও কয়েকটি বিগ্ভালয়ে পিকেটিং ও ধর্মঘট চলিতে থাকে । পুলিশ 
৪* জন ধর্শঘটিদের গ্রেপ্তার করে। এগরায় পিকেটিংএর পর তৎকালীন মহকুম! 
হাকিমের নেতৃত্বে পুপিশদল দোঁকাঁনদারদের গুরুতর প্রহার করে। ইহার 
ফলে কলেজ ও স্কুল সমূহ বন্ধ হুইয়া যায়। ৬ই সেপ্টেম্বরে মহকুমা হাকিম 
যুদ্ধ তহবিলের সাহায্যার্থে বৃত্যের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু ম্বেচ্ছাসেবকরা শোভা- 
যাত্রা করিয়া ও দরজায় পিকেছিং করিয়া! উহা! বয়কট করে। শোভাষাত্রীদের 
গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিন জনের কারাদণ্ড হয়। পুলিশ পিকেটারদের গুরুতর 
প্রহার করেঃ চারজনের কারাদণ্ড হয়। অনেকে গভীর রাত্রে ১* মাইল দূরে 
আটক থাকে । কীাথি বাজারের স্থায়ী দোকানদাঁরগণ ব্যতীত একজন 
বিক্রেতাও বাজারে যায় নাই। স্থায়ী দোকানদারগণও কলিকাতা হইতে 
মালপত্র আন! বন্ধ করিয়া দে, ফলে সহর তিন সপ্তাহ জনশূন্ত থাকে এবং 
সরকারী অফিস ও আদালত বঞ্ডিত হয়। কর্তৃপক্ষ ভারত রক্ষা আইন বলে 
কয়েক জন ধনী ব্যক্তির খাগ্যন্রব্য আটক করে। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে 
বহু চৌকিদার ও দফাদার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে। অনেক চৌকিদার থানায় 
হাজির! দেওয়াও বন্ধ করে। পুলিশ পিছাবনীতে ১১ জন স্বেচ্ছাসেবকদের 
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গ্রেপ্তার করে. কিন্তু জনতা পুলিশকে ঘেঃ;ও করিলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া 
দেয়। 

মহ্যষাগোটে গুলি চালন! £- স্থানীয় ম্বেচ্ছাসেবক শিবিরে পুলিশ 
হানা দিবে বলিয়৷ সরিষা বেড়িয়ায় ( মহিষাগোট ) কাথি-রামনগর জেলা- 
বোর্ডের রাস্তা! কাটিয়া দেওয়া! হয়। ২২ শে সেপ্টে্ধরে মহকুমা হাকিম পুলিশ 
সহ এঅঞ্চলের কতকগুলি লোকের বাড়ী ঘেরাও করেন এবং জোরপূর্বক তাহা- 
দিগকে রাস্তা মেরামত করিতে বাধ্য করেন। পুলিশ পুরুষদের অনুপস্থিতিতে 
দরজ! ভার্গিয়া কোন কোন বাড়ীতে প্রবেশ করে| এই ব্যবহারের প্রতিবাদে 
বহু গ্রামবাসী সেই স্থানে সমবেত হয় কিন্ত জেলাবোর্ডের ওভার-শিয়ার উপবুক্ত 
পারিআমিক দিতে স্বীকৃত হওয়ায় জনতা চলিয়া! যাইতে থাকে । ইতিমধ্যে প্রবল 
বারিবর্ষণ হওয়ায় নিরীহ জনতা! কিয়দ্দ,রে পুকুরের পাড়ে গাছতলায় আশ্রয় লয়। 
এদিকে কাথি সহর, হইতে বহু পুলিশ আপিয়! উপস্থিত হয়। মহকুম! হাকিম 
পুলিশ সহ জনতার দিকে যাইলে জনতার মধ্য হইতে কয়েক ব্যক্তি মহকুমা 
হাকিমের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র পুলিশ প্রবলভাবে লাঠি চালনা! করে। জনতা 
হটিয়। যায়। পরে উভয় পক্ষ হইতে প্রবল ইঠ্টক বৃ আরম্ভ য়। পুলিশ প্রায় 
৩৫ বার গুলি চালনা করে। লাঠি ও গুলি চালন! ও ইষ্টক বৃষ্টির ফলে প্রায় ২৪ 
জন আহত হয়। একটি বালক আহত ব্যক্তিগণকে জল দিতে যাইলে পুলিশ 
তাহাকে আক্রমণ করে। পুলিশ পুকুর পাড় হইতে তিন জন আহত ব্যক্তিকে 
পা ধরিয়া! টানিয়া রাস্তায় লইয়া যায়। তথা হইতে ট্রাকে তাহাদিগকে 
কাথি সহরে আনা হম়। পথিমধ্যে দুইজন মারা যায় এবং হাসপাতালে এক- 
জন মারা যায়। ঘটন! স্থলে তিন জন বেসরকারী চিকিৎসক আহতদের 
প্রাথমিক চিকিৎস। করেন। কোন সরকারী চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নাই। 
মোট মতের সংখ্যা দাড়ায় ছয় জন। 

গ্বোগীনাথপুর শিবির আক্রমণ £--২০শে সেপ্টেম্বরে পুলিশ বাহিনী 
গোপীনাথপুর শ্বেচ্ছাসেবক শিবির আক্রমণ করে। €* জন ন্বেচ্ছাসেবককে 
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প্রহার ও গ্রেপ্তার করিয়া থানার দিকে লইয়া যাইতে থাকে। ধানতলায় 
আছুমানিক ১০ হাজার লোকের জনতা ইহাদিগের মুক্তি দাবি করে। পুলিশ 
লাঠি চালনার পর ১১ জন বাদে সকলকে ছাড়িয়। দেয়। জনতা থানা পর্যন্ত 
যায়। মহকুমা হাকিম ১১ জনের মুক্তির গ্রতিশ্রতি দিলে জনতা থান! 
ত্যাগ করে কিন্তু মহকুমা হাকিম প্রতিশ্রুতি পালন না করায় বিক্ষু্ধ জনতা 
হাকিমের মোটরলঞ্চ ও নৌকা ধ্বংস করে। 

কংগ্রেস ভবন ভক্ীভূত £--২*শে সেপ্টেম্বরে পুলিশ কংগ্রেস অফিসের 
সমুদয় কাগজ ও জিনিষপত্র আটক করে এবং স্থেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তার করিয়া 
আফিন বন্ধ করিয়া দেয়। ন্েচ্ছাসেবকগণ দরজ৷ ভাঙ্গিয়া ৬ই অক্টোবর পর্যস্ত 
সেখানে অবস্থান অরে। অতঃপর পুলিশ কংগ্রেস অফিস অগ্নিমংযোগে ভন্মীভূত 
করে এবং গৃহের মালিককে গ্রেপ্তার করে। 

পুলিশের খাস সংগ্রহ $-_কাথি বাঁজার বন্ধ হওয়ায় ২৪শে সেপ্টেম্বরে 
গভীর রাত্রে মহকুমা হাকিম ও পুলিশ সাহেব কনষ্টেবল "সহ শ্রীসতীশ দিন্দা, 
শ্রীধরনীধর দিন্দা এমঠ এ বি, এল প্রভৃতি কয়েক জনের বাড়ী ঘেরাও করিয়া 
দুগ্ধবতী গাভী লইয়! যায়। পুলিশ ভারত রক্ষা বিধানের ৭৫ ধার! মতে কয়েক 
জন গৃহস্থের বাড়ী হইতে খা্যদ্রব্য লইয়া যাঁয়। ভারত রক্ষ! বিধানের 
চমৎকার গ্রয়োগ! + 

চন্দনপুর ও বেলবণী শিবির আক্রমণ 2-_২৭ সেপ্টে্বরে পুলিশ কীথি 
থানার চন্দনপুর স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে হান! দিয় শ্বেচ্ছালেবকদের নির্দয়ভাবে 
প্রহার করে এবং হাত পা বাধিয়া তাহাদিগকে পুকুরে ফেলিয়া দেয়। তথা 
হইতে যাইয়া পুলিশদল রামনগর থানার বেলবুনীর শিৰ্বিরে ঘুমন্ত ম্বেচ্ছাসেবক- 
দের প্রহার করে এবং শিবিরের জিনিষপত্র ভন্মীভূত করে। পুলিশদল গ্রামে 
প্রবেশ করিলে জনতার সম্মুখীন হয়। পুলিশের গুলি বর্ষণের ফলে তিন জনের 
মৃত্যু হয় এবং ১৪ জন আহত' হয়। ফিরিবার সময় পুলিশদল আর এক 
জনতার সম্মুখীন হয়; এখানেও গুলি বর্ষণের ফলে হইজন মারা যায়। বনু 
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ব্যক্তি আহত হয়। বেলবনির গুলি বর্ষণে মোট ১০ জন ব্যক্তি নিহত ও ৬০ 
জন আহত হয়। প্রথম তিন জন নিহন্ত ব্যক্তির শব ও তিনজন আহত 
বাক্তিকে পুলিশ লইয়। প্রস্থান করে। কয়েকজন আহত ব্যক্তি হাসপাতালে 
প্রাণত্যাগ করে। 

পটাশপুর থানায় বিপ্লব ২--১৯শে সেপ্টেম্বর পটাশপুর থানা আক্রান্ত 
হয়, অফিসার পলাইয়! যাঁয়, বিপ্লবী জনতা কনষ্টেবলদের নিরস্্ব ও বন্দী করে। 
থানার সমস্ত কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলা হয়। জনতা পটাশপুর সাব- 
রেজেষ্টীরি অফিসের সমস্ত কাগজপত্র পোড়াইয়! ফেলে এবং খণসালিশী বোড* 
ছয়টি ইউনিয়ন বোর্ড ও আটটি পঞ্চায়েত ইউনিয়নের সমন্ত কাগজপত্র নষ্ট 
করে। বিপ্লবী জনতা পটাসপুর ও মহলামারো। আবগারি দোকানের কাগজ- 
পত্র নষ্ট করে, চারিটি স্থানের ডাকবাংলার সমস্ত আসবাবপত্র ও গৃহ সম্পূর্ণরূপে 
ধ্বংস করে এবং দফাদার ও চৌবিদারের পোষাক পোড়াইয়। ফেলে। এগরা, 
বজকুল ও জতাত জংকা রাস্তায় ২০টি পাক পয়ঃপ্রণালী নষ্ট করাহয়। জনতা 
জনৈক খাসমহল তহশীলদারের কাগজপত্র পোড়াইয়! দেয়। তাহারা ডাক 
বিভাগের একজন ওভার সিয়ারকে গ্রেপ্তার করিয়া পরের দিন ছাড়িয়! দেয়। 

থেজুরী থানায় বিশ্লবাত্মক কার্ষ ঃ--২৮শে সেপ্টেম্বরে জনতা খেজুরী 
থানা আক্রমণ করে, অফিসার ও তিন জন কনষ্টেবলকে নিরস্ত্র ও বন্দী করে। 
তাহার! থানা, সাব রেঙ্গিস্্ী অফিস, খণসাঁলিশী বোড 2৩টি ইউনিয়ন বোর্ড অফিম, 
৫টি পঞ্চায়েত ইউনিয়নের ও পাটের অফিসের সমস্ত কাগজপত্র, হেনরিয়া খাসমহল 
অফিসের সমস্ত কাগজপত্র ও নোট পোড়াইয়া! ফেলে। বিপ্লুবীর! খাসমহলের 
সাব ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করিয়া! তিন দিন পরে ভাড়। ও বস্ত্রাদি দিয়া ছাড়িয়া 
দেয়। খাসমহলের আট জন তহশীলদারের কাগজপত্র চেক এবং রন্থলপুর, 
কামরকা ও বীরবন্দরের ভাকবাংল। পোড়াইয়া৷ দেওয়1 হয়। তৎপর বিপ্রবীরা 
হেনরিয়া, হলুদবাড়ী, কলাগাছিয়া, অজয়, জংকা! ও খেজুরী পোষ্ট অফিসের 
সমস্ত পোষ্ট কার্ড খাম ও টিকিট প্রভৃতি পোড়াইয়! থানার মধ্যস্থিত সম্য 
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টেলিগ্রাফ পোষ্ট তুলিয়া লয়; তারপর জনত! কালিনগরের টোল অফিদ এবং 
সাব ওভারসিয়ারের অফিদটি ধ্বংদ করে। জনতা কলাগাহিয়ার স্কুপ, সাব 
ইনম্পেক্টরের অফিদ ও স্যানিটারি ইনম্পেক্টরের অফিস নষ্ট করিয়া সমস্ত জিনিষ- 
পত্র পোড়াইয়া ফেলে। ক্ষ জনতা! তিনটি কাঠের পুল ধ্বংস করে এবং লতাত 
ংক ও ফানীনগারর ও ঠকুর নগরের মধ্যে-রাস্তার ২* জায়গায় কাটিয়া ফেলে । 

তারপর জনতা ছুইটি আবগারী দোকানের সমস্ত আফিং, কাগজপত্র ও আসবাব 
পোড়াইয়া ফেলে, পলবানিয়া৷ পুল ধ্বংস করে, এরাঞী ও তল্লায় খে! 
নৌকা নষ্ট করে। চিন্দুর :দনিয়ায় খেয়া নৌকা! জাতীয় সরকারের অধীনে 
আনা হয়। থানা অফিসার ও কনষ্টেবলদের গৃহ পৌঁড়াইয়া ফেলা হয়। খাস 
মহল অফিসের বাটা ৪ ধ্বংস করা হয়। সরকারি ও মিলিটারি কন্মচারীদের 
জন্য মাল বোঝাই তিন খানি নৌকা! ডুবাইয়! দেওয়া হয়। 

সার্কেল-অফিসার গ্রেগু(র--এই বিপ্লব দমনের জন্ত কর্তৃপক্ষ থেজুধী 
ও ভগবানপুরের সার্কেল অফিসারকে ১১জন কনষ্টেবল সহ, পাঠান হয়। 
রস্থলপুর নদী পার হুইবামাত্র বিপ্লবীগণ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে এবং 
তাহাদিগের ১১টা বন্দুকও আটক করে। কংগ্রেস বন্ধীশালায় ১*দ্িন আটক 
রাখার পর তাহাদিগকে সুন্দরবনে লইয়! পাথেয় দিয়া ছাড়িয়া! দেওয়া হয়। 

ভগবানপুর থানা আক্রমণ -বিশ হাজার বিপ্রবী ২৯শে সেপ্টেম্বরে 
তগবানপুর থানা আক্রমণ করে। থানা কাট! তাঁর দ্িরা ঘেরা ও স্থুরক্ষিত ছিল | 
গুলি বর্ষণের ফলে ঘটনাস্থলেই ১৩ঙ্ধনের মৃত্যু হয় এবং প্রান ৯*জন আহত 
হয়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় একজন বিপ্লবী ৩০ ঘন্ট। থান। হাজতে 
জীবিত ছিলেন। এই সময়ে তাহাকে খাদ্য বা জল পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। 
কষ কুমার চক্রনর্ভী নামক এক ব্যক্তি খন একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে জল 
দিতেছিলেন তখন তাহাকে গুলি করা হম্। তিনি পুকুরে পড়িয়। যান। 
তাহার ম্বৃতদেহ পর দিনও পুকুরে ভাদিতেছিল। আহতদের মধ্যে একজন 
হাসপাতালে ও একজন থান হাঞ্জতে মারা যান। 
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নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর নির্যাতন £--২*বে সেপ্টেথরে জনতা! 
কাধি-বেলদী রাস্তায় বরনপগেরিয়ার একস্ানে কাটিয়া দেয় এবং স্থানে স্থানে 
“গাছ কাটিয়া ফেলে। তাহারা প্রায় দুই মাইল স্থানের তার কাটিষা দেয় এবং 
পোষ্র তুলিয়া ফেলে, পুলিশ দল রস্থলপুর, বরনালগেরিয়াও তাজপুর গ্রামের 
ভদ্রলোকদের নির্দয়ভাবে প্রহার করে। প্রহৃত ভদ্রলোকদের মধ্যে ৭০ ৬ঃ ও 
৯৬ বৎসরের তিন জন বৃন্ধ ছিলেন। এই তিন জনকে ও অপর ১০ জনকে কাঁথি 
সাব জেলে বহুদিন আটক রাখা হয়। কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক দ্বারা জোর 
পুর্র্বক সাধারণ কুলির মত রাস্ত| মেরামত করিয্বা লওসা! হয়। পুলিশ একজনের 
পণকাবাড়ী পেট্রোল সাহায্যে ভন্মীভূত করে। 

বিপ্লবীদের ধবংসাতৃক কার্যয--১ল!| অক্টোবর বিপ্লবীর। তোতানাল।, 
কাজলাগড়, মুগবেড়িয়।, বড়বেড়িয়া ও ভীমেশ্বরী পোর্টাফিল, একটি টেলিগ্রাফ 
অফিল, কাজলাগড় সাব রেজে্টারি অফিল, পাট অফিসঃ চৌকিদার দফাদারের 
পোষাক ও ২টি মেলব্যাগ, আটটি খেয়া নৌক! পোড়া ইয়! দেয়, একটি পাকা পুল 
নষ্ট করে, রাস্তা ছুই স্থানে কাটিয়া দেয় । জনত] বাহ্থদেবপুর, বলিঘাই, পাঁশরোল, 
চোরপলিয়া ও বহতা বাজার পোঠ্টাফিসের, বাহুদদেবপুর, বাহ্ুনিয়া! ও গোরপলিমা 
খণ সালিশী বোর্ডের এবং বান্দেবপুর. তাজপুর, বাথুয়ারী প্রভৃতি ৭টি ইউনিয়ন 
বোর্ডের সমস্ত কাগপত্র নষ্ট করে এবং ৩৬জন চৌকিদার, ৬ জন দফাদারের 
পোষাক পোঁড়াইয়া ফেলে। জনতা! পাঁশরোল, পানিঝারুস ও বেহতায় 
আফিংএর দোকান ধ্বংপ করে। ২৭শে আগ হইতে ২৯শে আগষ্টের মধ্যে 
কাথিনগর ও কাথি রম্থুলপুর রাস্তার বহুস্থ'ন কাটিয়া দেওনা হয় এবং একট 
কাঠের পুল ভাঙ্গিয়। দেওয়া! হয়। জনতা সাতমাইল, কালীনগর, সনিয়া, 
কালুয়া, রহুলপুর ও পেটোয়াতে খেয়া! নৌকা পোড়াইয়া দেয়। ইহার ফলে কাথি 
হইতে ভগবানপুর, খেজুরী ও এগরা যাইবার পথ বন্ধ হয়। 

জোর পুর্ব্বক রাস্ত। মেরামভ ও গৃহদাহ--?*শে সেপ্টৰরে কর্তৃপক্ষ 
পুলিশের সাহায্যে ছাত্র ও অন্তান্ত লোকদিগকে ইট বোঝাই লী মরিসদ! 


৯০ আগষ্ট বিপ্লব 


পর্য্যস্ত ঠেলিয়! লইয়া! যাইতে ও রাস্তা মেরামত করিতে বাধ্য করে। রাত্রিতে 
রাস্তা মেরামত করিতে আলো দরকার হইলে মরসিদা স্কুল গৃহে পুলিশ আগুণ 
লাগাইয়া দেয়। পুলিশ চল্সিয়া গেলে রাত্রিতে লোকজন আবাঁর ইট সরাইয়া 
ফেলে । কর্তৃপক্ষ পরদিন ক্ষিগু হইয়! সৈন্য দ্বারা নিকটস্থ ২৫টি গৃহে অগ্নিসংযোগ 
করে এবং ব্রজ মোহন জানা নামক এক ব্যক্তিকে নির্দর ভাবে প্রহার করে। 
রাস্তা! মেরামত করিয়। তাহার! ভৈতগড়ে চলিয়! যায়। পথে নাচিন্দা বাজারে 
বহু দোকানের জিনিষপত্র নষ্ট করে। ৮ই অক্টোবর পুলিশ দণ্ড-পুরুলিয়! গ্রামে 
কয়েকটি গৃহে অগ্নিসংযোগ করে। ইহাতে এক হাজার মণ ধানও পুড়িয়া 
যায়। 

তৈতগড়ে গুলি চালন।-_ভৈতগড় মোটর স্টেশনে সৈম্তগণ কর্তৃক গুলি 
চালনার ফলে এক ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়। আর এক ব্যক্তিকে মুসুষুণ 
অবস্থায় ব্রিটিশ সৈন্য গলায় লাথি মারায় সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। সৈচ্ঠগণ 
ফিরিবার সময় নাচিন্ন। বাজারের ১৫জন গ্রামবাসী ও দৌোকানীকে গ্রেপ্তার করে। 
ইহাতে জনগণ বিক্ষু্ষ হইয়| নাচিন্মা ডাকঘর ও অন্ত একটা ডাকঘর 
পোড়াইয়! ফেলে এবং চারটি স্থানৈ মেলব্যাগ ছিনাইয়া লয় । 

অহকুমায় সামরিক শীসন-_বিপ্লবীদের এইরূপ ধ্বংসাত্বক কার্ষে কর্তৃপক্ষ 
উত্তেজিত হইয়া! সমগ্র মহকুমায় দমন নীতি অবলম্বন করে। প্রকৃত পক্ষে 
সর্বত্র সামরিক শাসন চলিতে থাকে । ২৮শে সেপ্টেম্বর হইতে বাহির হইতে কাথি 
যাইবার একমাত্র রাস্তা কাথি-বেলদ! রেড সম্পূর্ণরূপে সামরিক কর্তৃপক্ষের অধীনে 
খায়। ভারত-র্ক্ষা-আইন অস্ুসারে নিম্নলিখিত আদেশ জারি করা হয় ₹-(১) 
কাথি হইতে সাত মাইলের মধ্যে কেহ রাস্তা খেয়াঘাট, টেলিগ্রাফের লাইন 
ক্ষতি করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করা হইবে। (২) সমগ্র 
মহকুমায় সরকারী ও জেলাবোর্ডের কম্মচারি ও এম,বি ডাক্তার ছাড়! কেহ রাত্র 
৮টা হইতে ভোর ৪টা পর্য্যস্ত ঘরের বাহির হইবে না। (৩) একস্থানে ৪ জনের 
বেশী জনতা করা, লাঠি ও লৌহ নিম্মিত দ্রব্যাদি বহন করা, এবং ধর্মোৎসব 


মেদিনীপুর ৯১ 


ব্যতীত শব্খধবনি কর! নিষিদ্ধ হয় । (৪) সন্ত বাদ আটক করিয়া! মহকুমার সমূদয় 
বাস সািস বন্ধ করা হয়। একমাত্র ডাকবাহী বাস 00651 7০৪0 স্টেশন 
হইতে ৩৬ মাইল দুরবর্তাী--কাথি সহরে যাতায়াত করিতে থাকে । সরকারী 
চাঁকুরিয়াও বিশেষ অনুমতি পত্র সহ কয়েকজন গভর্ণমেণ্টের অন্থগত বেসরকারী 
লোক ব্যতীত অন্ত কাহাকেও এই বাসে চলিতে দেওয়! হইত না। জনসাধারণ 
মহকুমার সর্বত্র পায়ে হাট্িয়। যাইতে বাধা হয়। (৫) ডাকঘরে প্রত্যেক চিঠিপত্র 
পার্ল পরীক্ষা না! করিয়! ছাড়া হয় না। (৬) মহকুমার সমস্ত কংগ্রেদ কমিটি 
হইতে জাতীয় বিদ্য।লয়, তরুণ*সজ্ঘ বে-আইনী ঘোষিত হয় । (৭) ১ল! অক্টোবর 
হইতে ১২টি শিবিরে পাঁচ শত সৈম্ত:মোতায়ান করা হ্য়। (৮) প্রতিদিন 
বিমান সমূহ মহকুমার সর্বত্র টহল দিত। 


সৈন্য ও পুলিশের নির্বিচারে গুলি চালনা ও গৃহদাহ_ 


(১) ২রা "অক্টোবরে খড়গ্রামে মহ হকুমা হাকিমের আদেশে পুলিশের 
গুলিতে একব্যক্তি নিহত ও এক ব্যক্তি আহত হয়। পুলিশ ও সৈন্ত আট হাজীর 
লোকের জনত! ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে গুলি করে। 

(২) ৮ই অক্টোবরে তেপারপাড়ার বাধে কিছু লোক সমবেত হইলে 
মহকুমা হাকিমের আদ্দেশে সৈম্তের গুলিতে একজন স্বেচ্ছাসেবক নিহত ও 
নয়জন আহত হয় । খড়গ্রাম ও তেপারপাড়৷ পটাশপুর থানার অন্তর্গত। 

(৩) ১৩ই অক্টোবর সৈন্য ও পুলিশ আলিনগিরি গ্রামে তাহাদিগের 
নিকট হইতে সিকি মাইল দূরে কয়েকজন লোবকে দীড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া 
গুলি করে। তিনজন নিরীহ গ্রামবাসী মার! যায়। 

(৪) সৈম্তগণ বলিয়া-গোবিন্দপুর গ্রামে হানা দিয়া জনসাধারণকে ভীতি 
প্রদর্শনের জন্ত নির্বিবচারে গুলি চালায় । তিন ব্যক্তি নিহত হুয়। 

(৫) মহকুমাবাসীদের ভীতিগ্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যে (901155 ০৫ ৪1 
£010655) কর্তৃপক্ষ গৃহলুষ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ নীতি নিবিচারে অনুসরণ করে। 


৯২ আগষ্ট বিপ্লব 


সরকারী কর্শচারীদের সম্মুখে প্রকাশ্ত দিবালোকে শুধু কংগ্রেল কর্মাদের 
নহে, নিরীহ গ্রামবাসীদের গৃহ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান লুন্ঠিত ও ভন্মীভূত হয়। 

প্রত্যেক শিবিরে অবস্থিত সেনারা তিন চার দলে বিভক্ত হুইয়! বিভিন্ন দিক 
হইতে গ্রামে প্রবেশ করিত এবং কংগ্রেস সেবীর্দের গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া 
ভন্বীভূত না হওয়া পধ্যস্ত অপেক্ষা করিত। লোকজন যাহাতে অগ্নি 
নির্বাপিত করিতে না পারে সেইজন্ত বিমান সমূহ নীচু দিয় টহল দিত । 
উদ্ধবপুর গ্রামে অগ্নিসংযোগ কালে ইহার গুলি চালায়। তাজপুর 
গ্রামে কৃষ্ণ মাইতির কোঠা বাড়ী পেট্রোলে পোড়ান হয়। ছুভিক্ষের সময় 
অনেকের গোলাভর্তি ধানও পোড়ান হয়। শেষে অবস্থা এতই সঙ্গীন হইয়া 
পড়ে যে পুলিশ দল দেখিলে অত্যাচারের ভয়ে নরনারী ঘরবাড়ী ছাড়িয়। 
ধানক্ষেতে লুকাইয়া থাকিত, যেমন হয়েছিল বর্গার হাঙ্গামার সময়ে । এমন কি 
আহারের সময় পুলিশকে আলিতে দেখিলে গ্রামবাসীগণ ভাত ও কলার পাতা 
লইয়া ধানক্ষেতের বাধে বা পুকুরের পাড়ে আহার করিত। পুপিশ যে কোন 
লোককে. নির্দয়ভাবে গ্রহার করিয়! বিছ্যুত-বাহিনীর সন্ধান করিত এবং 
অলঙ্কার রাখিবার লুক্কাইত স্থান জানিতে চেষ্ট! করিত। মহকুমার বিভিন্ন স্থানে 
এইরূপে ৭৬৬টি বাড়ী ভম্মীভূত হয়। 

পুলিশ ও সৈগ্ধ কর্তৃক লুঠভরাজ-_বাড়ী খানাতল্লাসী ও অগ্নিসংযোগ 
কালে দায়িত্বণীল কর্মচারিদের উপস্থিতিতে ও উৎসাছে নগদ টাকাকড়ি ও 
গহনাপন্র প্রভৃতি ব্যাপকভাবে পুলিশ ও সৈন্ত কর্তৃক লুন্তিত হইয়াছে। নিয়ে 
কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল । 

যথা £-:(১) ৮ই অক্টোবর কাথি থানার শ্রীগ্রন্ঠোৎ কুমার শী ও কানাই 
দীঘির শ্রীরাধা রঞ্জন দাসের বাড়ী পুলিশ লুণ্ঠন করিয়া! একটি লরী যোগে 
তাহাদের বাড়ী হইতে কাপড়, স্বর্ণালঙ্কার, পাঁচ বস্তা! স্তা কাখিতে পাঠায়। 
তৎপরে তাহার! বাড়ী ছুটিতে অগ্নিসংযোগ করে। (২) পুলিশ কর্তৃপক্ষের সমক্ষে 
তাজপুর গ্রামের শ্রীক্ণ মাইতি ও তাহার আত্মীয়দের গৃহ লুণ্ঠন করে। (৩) 
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বালিঘাই গ্রামের পদ্মলোচন গিরির বাড়ীণ্চে পাচ হাজার টাকা দ্রব্য লুঠিত হয়। 
(৪) পুলিশ দাযুদ্পুরের হরি নারায়ণ মাইতির নগদ পাঁচ শত টাক1 ও সতীশ চন্জ্ু 
ব্রায়ের অংশীদারদের নিকট হইতে পাঁচ শত টাক] লুন করে। (৫) জঙ্গা গ্রামের 
প্রীদিগন্ঘর দাসের বাড়ীতে মাটির নীচে লুক্কাইত চাঁর হাজার টাক! পুলিশ লুঠন 
করে ॥ (৬) বাম্ুদেবপুরে দরজা ভাঙ্গিয়া! ঘরে ঢুকিবার সময় নিজেদের গুলিতে 
একজন শ্বেতাঙ্গ সৈন্ত মারা যায়। (৭) পুরুলবড় গ্রামের রাধা গোবিন্দ 
মাইতির বাড়ী হইতে পুলিশ দশ তোলা সোণা ও তিন শত টাকা লইয় 
লইয়| যায়। (৮) পুলিশ বান গ্রামে ভীমেশ্বর দাসকে বন্দুক দেখাইয়া! ১০০ 
টাক! আদায় করে। (৯) কিশোরপুরের জমিদার শ্রীমস্ত পাত্রের নিকট হইতে 
পুলিশ বন্দুক ও ১৫০ টাক লয় । (১০) ৫* হইতে ১৫০ জন পুলিশ ও সৈন্য 
ভগবাঁনপুর থানার নিকটস্থ বাড়ী ও দোকান হইতে খাবার দ্রব্য লুণ্ঠন করিত। 
(১১) স্পেশাল অফিমার শিলিবাড়ীতে শ্রীরামহরি মণ্ডলের ব্যান্কের বই, চেক, 
ও ৫* হাজার জমার রসিদ বলপুর্ববক লইয়া যায়। 

মুমলমানদিগরকে উৎসাহদ্দান :-পুলিশ দোষীকে সনাক্তকরণ» 
বাড়ী লুঠতরাজ ও গৃহে অগ্নিসংযোগ করিতে জনসাধারণন্ উৎসাহিত করে। 
সরকারকে সহায়তা করার জন্য মুসলমানদ্দিগকে ঘুষ দেওয়া হয় এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ দ্বারা! বাধ্য করা হয়। মুসলমানদিগকে সরকার সর্বব- 
প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হইতে রেহাই দেওয়া হবে এই আশ্বাস দেওয়া 
হয়। মুসলমানদের বাড়ী অধচন্দ্র দিয়া চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। 
খেজুরী ও পটাশপুর থানার এলাকায় মুসলমানগণ সরকারী কর্মচারীদের, 
প্রেরণায় হিন্দুর বাড়ী লুঠতরাজ করে। মুসলমান ও সরকারী কর্মচারিদিগকে 
পাইকারী জরিমানা হইতে রেহাই দেওয়া হয়। তবে ঘুরিব্যাত্যা ও দুতিক্ষের 
জন্ত সমস্ত পাইকারী জরিমানা! আদায় হয় নাই। 

জরকারী জাহাব্য বন্ধ :-স্কাথি প্রভাত কুমার. কলেজ, মডেল 
ইনষ্টিটিউসন ও অনেক উচ্চ ইংরাজি ও বহু মধ] ইংরাজি বিদ্যালয়ের মাসিক 
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সরকারি সাহাষ্য বন্ধ হয়। কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রত্যাত 
হয়। কলেজের ও অনেক বিদ্যালয়ের এখন পর্যস্ত অন্থমোদনের ব্যবস্থা হয় নাই। 

দিনে জাহাব্য দান ও রাত্রিতে গৃহে হান! :-_ছুতিক্ষের পর একজন 
কশ্মচারিকে দিনে সাহাধ্য বিতরণ করিতে ও রাত্রিতে গৃহস্থের বাড়ীতে সৈন্ত 
লইয়া হান! দিতে বল! ষয়। এই কর্মচারিটি মহকুম। হাকিমকে এই কাজের 
শঁচিত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, “আপনাকে ছুই কাজই করিতে 
হইবে, ইহাদের মধ্যে কোন অসামগ্রস্ত নাই ।” 

বেসরকারি সাহাধ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যে সরকার নান! বাঁধ বিপত্তি স্য্টি 
করিত। সাহাধ্য বিতরণের কাধ্যে এইরূপ বাধাদানের ফলে বহুলোক সময়মত 
সাহায্য না পাইয়া মারা যায়। 

জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠ। :_ধ্বংসাত্বক কাধ্যকলাপ প্রচণ্ড আঁকার 
ধারণ করিবার পর জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পটাসপুর ও খেঙ্জুরী 
থানায় প্রায় এক মাস পূর্ণ দায়িত্বশীল জাতীয় গভর্ণমেন্ট প্রচলিত থাকে ও 
সরকারি কর্তৃত্বের কোন চিহ্ন ছিল না। একজন সর্বাধিনায়কের ০০৪৪ 
মন্ত্রি সভা অনুসারে শাসন কার্য চলিত। 

মন্ত্রীদের অধীনে স্বরাষ্ট্র বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, বিচার বিভাগ প্রভৃতি দপ্তর 
থাকিত। প্রত্যেক থানা কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত হইত । প্রত্যেক অঞ্চল জন- 
সাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত পঞ্চায়েত বোর্ড ছার! শাসিত হইত। জাতীয় গভর্ণষেণ্টের 
কার্ধ্য পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হুইয়াছিল। অপরাধীদের ও 
'শরত্রুদের' গ্রেপ্তার করিয়া জাতীয় গভর্ণমেন্টের জেলে রাখ! হইত। জাতীয় 
গভর্ণমে্টের ব্যয় নির্বাহার্থে কর ধার্য হইত, জনসাধারণ স্বেচ্ছায় সেই কর দিত। 
জরিমানার টাক! দিয়া ছুর্গত লোকদিগকে সাহায্য করা হইত। ব্রিটিশ সরকার 
নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য নিব্বিচারে দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। 
অমান্থষিক নির্ধ্যাতন, বসন্ত! ও ছুরিক্ষজনিত ছুঃখকষ্ট বেশী দিন জনসাধারণ . 
সহ্‌ করিতে পারে নাই ; মেইজন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্টের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পায়। 


বালুরঘাট ৯৫ 


ছুর্দীভ, ব্রিটিশ সিংহ ব্যাত্য ও বন্যা হিধ্বস্ত অনশনে অর্ধাশনে মৃত্যুপথ ধাত্রী 
নিরম্ম নারী-পুরুষ নিব্বিশেষে হত্যা করিয়া? নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার 
করিয়া যে হীনতা দেখাইয়াছে এবং মেদিনীপুরবাসী সেই অমাছুষিক 
অত্যাচার নীরবে সহ্‌ না করিয়া! অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র অভিযাঁন করিয়া 
ও আত্মবলি দিয়া যে বীরত্ব দেখাইয়াছে তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত 
থাকিবে। মেদিনীপুরবাধীগণ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া সংগঠন 
শক্তির ও একতার পরিচয় দিয়াছে । 


বালুরবঘাটে (দিনাজপুর ) বিপ্লব 


বানুরঘাটের বিবানীগণ আগষ্ট আন্দোলনে আক্মাহুতি। দিয় ২৪ 
ঘন্টার জন্ত উক্ত অঞ্চল হইতে বিদেশী শাদন লুপ্ত করে। ১৩ই সেপ্টেঘর 
রাত্রিতে মহকুমার বি বিভিন্ন অঞ্চল নন অঞ্চল এমন কি ৩* মাইল দূর হইতে ১০ টির অধিক 
বিগ্রবীর দূর বালুরঘাট সহরের তিন মাইল দুরে আত্রাই নদীর পশ্চিম তীরে 
সমবেত-হয়। বানুরঘাট সহরের প্রথম সত্যাগ্রহী নেতা শ্রীরোজ রঞ্জন 
চ্যাটাজ্জী বিপ্রবীদের নদীর তীরে সম্বর্ধনা জানান। এ স্থানে পাচ হাজার 
লোকের সমাবেশ হয় ' পূর্বব পরিকল্পনাহুদারে ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রাতে বিপ্রবীরা 
নদী পার হইয়া! “করেঙ্গ! ইপ্সে মরেঙ্গ” ধ্বনি করিতে করিতে সহরের দিকে 
অগ্রসর হয়। শোভাধাত্রার আরও লোক যোগদান করে। বেলা ৮টায় 
বিপুল শোভাধাব্র! সহরে প্রবেশ করে। পূর্বব হইতেই সহরে হরতাল ঘোষিত 
হয়। সরোজ বাবু ট্রেজারির প্রহরী ও কর্মচারিদিগকে চাকরি ছাড়িয়া 
বিপ্রবীদের সহিত যোগদান করিতে অনুরোধ করে। জনতা আদালত, 
ডাকঘর, রেজেষ্টারি অফিস ও অন্তান্ত সরকারি আধাসরকারি ভবন সমূহে হানা 
দেয় এবং সাব'রেজেষ্টারি অফিস,দেওয়ানী আদালত তবন, কো-অপারেটিভ ভবন 
পোড়াইয়া দেয় । তাহারা টেপিগ্রাফের তার কাটিয়া! টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতি বিকল 


৯৬ আগষ্ট বিপ্লব 


করিয়া দেয়। কতকগুলি হূর্তত্ত দেওয়ানী আদালতের লোহার সিন্দুক ভাঙ্গে 
এবং সরকারী গুদাম হইতে খাস্দ্রব্য লুঠন করে। শোভাষাত্রীর! 'বেলা ১১% 
টার সময় প্রত্যাবত'ন করিয়া নদী পার হয়। বিপ্রবীরা! সরকারি ধান গুদাম হইতে 
ধান লইয়! দরিদ্রের মধ্যে বিলি করে। পরে জেলা ম্যাজিষ্রেট পুলিশ বাহিনী সহ 
উপস্থিত থাকিলেও কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ১৫ই সেপ্টেম্বরে তেলী ঘাটের 
দিকে ২** গ্রামবাসী ধান রপ্তানিতে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হয়। জেল! 
ম্যাজিষ্রেট সশত্ত্র বাহিনী সহ এ স্থানে যাইয়া! জনতার উপর গুলি চালান এবং 
ছয় জন লোককে গ্রেপ্তার করেন । ১৬ই সেপ্টেম্বরে সমগ্র মহকুমায় সভা ও 
শোভাষাত্রা নিষিদ্ধ কর হয়। 

২২শে সেপ্টেম্বরে গভীর রাত্রে পুলিশ দল শোভাযাত্রী ফুলটাদ মণ্ডলের 
ঘরের দরজ! ভাঙ্গিয়! ভিতরে প্রবেশ করে এবং তাহার স্ত্রী ও শিশুদের উপর 
অত্যাচার করে, তাহাদের জিনিষপত্র লুঠন করে; একদল গ্রামবাসী বাধ! দিলে 
পুলিশ গুলি চালায় কিস্তৃবিপ্লবীর1 পুলিশ দলকে পরাজিত করিয়া ছয় জশ পুলিশকে 
দড়ি দিয়া বাধে। পরদিন "গ্রামবাসীদের এক সভায় স্থির হয্ব যে পুলিশ যদি 
কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করে এবং সরকারি চাকরি ছাড়িয়! দেয় তবে 
তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। পুলিশ এই সতে" রাজি হওয়ায় তাহাদিগকে 
ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ও 

২৪শে সেপ্টেম্বরে পুলিশ পরিলাহাটে ছুইজন নিরীহ রাজধংশীকে বিনা কারণে 
গ্রেপ্তার করে) গ্রামবাসীগণ তাহাদের মুক্তি দাবি করিলে পুলিশ গুলি চালায় ৷ 
সাওতালগণ তীবধনুক লইয়া! গুলিশদলকে আক্রমণ করে। পুলিশ দল অবস্থা 
সঙ্গীন বুঝিতে পারিয়া ধৃত ছুই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া! দেয় এবং বেপরোয়া ভাবে 
গুলি বর্ষণ করিতে করিতে পৃষ্ট প্রদর্শন করে। পুলিশ ৬৬টি কার্তজ ও ১০ 
গুলি ব্যবহার করে। একজন ৭০ বংসরের বৃদ্ধ সহ তিন ব্যক্তি নিহত হয়ূ 
এবং বহু ব্যক্তি আহত হয়। কংগ্রেস কর্মীগণ গুলির আঘাত শান্তভাবে 


মাটিতে বসিয়া গ্রহণ করে। 


বালুরঘাট ৯৭ 


সরোজু চ্যাটার্জিকে গ্রেপ্তারের জন্ সরকার এক হাজার টাকার পুরস্কার 
ঘোষণা করে। তীহার বাড়ী তাঁলা বন্ধ কর! ভয় এবং পরে জিনিষপত্র নিলাম 
ধিক্রয় কর! হয়। মোরাডাহা গ্রামে ৪২টি গৃহ ধ্বংস হয় । বালুরঘাট সহরের 
একাংশের হিন্দুদের উপর মোট ৭৫ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্ধ্য হয়। 
ভারত রক্ষা আইহুসারে ১৩৭ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তন্মধ্যে ৩৭ জনকে 
দণ্ড দেওয়] হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ যে 
গভর্ণমেণ্টের গুলি চালনা, বাড়ী খান! তল্লাসী ও হানা দেওয়া, খাস্শস্ত ও 
মূল্যবান দ্রব্যাদি লুন সত্বেও কংগ্রেস কশ্মিগণ সহরে ও গ্রামে সম্পূর্ণরূপে অহিং 
ছিলেন। 


বাংলার অন্যান্য স্থানের বিপ্লবের কাহিনী 


বাংলার দেশের অন্যান্ত স্থানে গণ-বিপ্লব তাদৃশ সাফল্য অজ্ভন না করিলেও 
সর্বত্র হ্বতঃক্ফৃতত জন-জাগরণ দেখা ঘায়। কর্ধব পরিচালনার কোন যোগাযোগ না 
খাকিলেও প্রায় প্রত্যেক স্থানেই কর্খপদ্ধতির সাদৃশ্য দেখ] যায়। প্রথমেই 
গভর্ণমেণ্ট কঠোর দমননীতি অবলম্বন করেন। তারপর বিপ্নবীরা প্রায় সর্বত্রই 
বিদেশী শাসন যন্ত্রক বিকল করিবার জন) থানা, সরকারি অফিস, পোষ্টাফিস, 
রেলওয়ে আক্রমণ ও ধ্বংম করিবার, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন তার কাটিবার 
প্রবল চেষ্টা করে । অনেক স্থানেই নট ্ ংস উপায় অবলম্বন করে। 


কলিকাত-১০ই আগষ্ট বর্গ কমিটি বে-আইনি ঘোষিত, 


হয়। ১১ই তারিখে কলিকাতার ছাত্রগণ বিভিন্ন স্থানে নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের 
প্রতিবাদে শোভাযাত্রা ও সভা করে। র। ১৩ই হ হইতে ১৬ই পর্য্যন্ত কলিকাতাঁর 
' রাজপথে মেসিনগান সজ্জিত সশজোয়! গাড়ীতে ব্রিটিশ সৈ্ত নিরস্ত্র জনগণের 
উপর গোলাবর্ষণ করে। তারপর বিপ্লবী! ধ্বংসাত্বক কার্যে রত হয় । 
১৩ই আগষ্ট ধ্প্রহর হইতেই কলিকাতায় গণ-আন্দোলন প্রবলভাবে 
আত্মপ্রকাশ করে। ওয়েলিংটন পার্কে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতি- 
ণ 


৯৮ | আগষ্ বিপ্লব 


বাদে অনুষ্ঠিত শাস্তিপূর্ণ এক ছাত্র-সভায় পুলিশ অকারণে লাঠি চার্জ করে। ছাত্র- 
গণ ট্রাম ও বাসের যাত্রীগণকে হাটিয়! যাইতে অনুরোধ করে। এইরূপে পুলিশ 
ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষ হয়; জনত। ক্ষিপ্ত হইয়া! তিনটি ট্রামগাড়ী পোড়াইন্া 
দেয়। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শ্রীমানী বাজারের নিকট গুর্খা পুলিশ দুইবার গুলি 
চালায়। গুলির আঘাতে বৈগ্যনাথ সেনগুপ্ত নামক এক বীর যুবক মার! যায়! 
ইহার মৃত্যুর সঠিক কারণ সংবাদ-পত্রে প্রকাশের অনুমতি দেওয়া! হয় নাই। 

১৪ই আগস্ট শুক্রবার গণ-বিক্ষোভ ও সরকারের রুত্রনীতি তীব্রতর হয়। 
চৌরঙ্গী ছাড়া কলিকাতায় সর্বত্র বিপ্লব দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়ে এবং 
দোকানপাট বন্ধ হয়। এই দিনে পুলিশের গুলিতে মোট ছয় জন নিহত ও 
৩৩ জন আহত হয় এবং লাঠির আধাতে ৬৬ জন আহত হয়। এই দিনে জনতা 
প্রথমে সকালে ওরিয়েশ্টাল সেমিনারির সম্মুধে ট্রামের দড়ি কাটিয়া দেয়, রাস্তার 
উপর ডাষ্টবিন, গরুর গাড়ী রাখিয়া পথ আটকাইয়া ফেলে। পুলিশ লাঠি চাঙ্জ 
করে ও কীাছুনে গ্যাস র্যবহার করিয়৷ জনতা ছত্রভঙ্গ করে। ছ্বিগ্রহর হইতে সন্ধ্যা 
পর্য্যস্ত জনতা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ট্রামের তার কাটে, পোষ্ট বাক্স ভাঙ্গে, পথচারীর 
টুপি ও নেকটাই পোড়ায়, টেলিফোনের তার কাটে; পুলিশ বহুবার লাঠি চালনা 
করে এবং কয়েকবার গুলি চালায়। দিলীপকুমার ঘোষ নামক একজন্‌ কলেজ ছাত্র 
ভগ্নির বিবাহের জন্য বাজার করিতে যাইতেছিল এমন সময় গুলি চালনা দেখিয়া 
ভুবন সরকার লেনে ঢুকিলে একজন সার্জেন্ট তাহার বুকে গুলি করে। দে 
তৎক্ষণাৎ মারা যায়। দিলীপের পিত৷ পুত্রের মৃতদেহ বক্ষে লইয়া আত'নাদ 
করিবার সময় লরী হইতে মিলিটারী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত একটি গুলির আঘাতে আহত 
হন এবং অপর একজন নিহত হন | একজন টেলিফোন মিস্ত্রী লাইন মেরামত 
করিবার সময় সৈনিকের গুলিতে নিহত হুন। বিদ্যাসাগর কলেজের সম্মুধে একজন 
লোক নিহত হন। নিমতল! ঘাটের নিকট পুলিশের গুলিতে কয়েক ব্যক্তি আহত 
হয়। জনতা বিডন স্্বীটে একখানি মিলিটারি লরী এবং বহুবাজার, ভবানীপুর ও 
অপার সারকুলার রোডে তিনটি ট্রাম পোড়াইয়! দেয়। অন্তত্র তাহারা ট্রামের তার 


বাংলার বিপ্লব ৯৯ 


কাটিয়া দেয়ু এবং পথচারীর টাই, প্যাণ্ট, টুপি ছি'ড়িয়া দেয়। পুলিশ অপার 
সারকুলার রোডে বার বার, হাজরা রোডের মোড়ে কয়েকবার গুলি চালায় । উক্ত 
দিবসে ই, আই, আর লাইনের চারিটি ট্রেণ হাওড়া হইতে ছাড়ে নাই। ১৫ই 
আগষ্ট শনিবার অবস্থা অতীব সংগীন হয়। সহরের সকল রাস্তা বিশেষতঃ চিত্তরঞ্জন 
এভিনিউ দিয়া সমঘ্ত দিন মিলিটারি লরীসমূহ টমিগান ও ব্রেনগান দ্বারা 
নিব্বিচারে গুলি চালনা করে। মির্জাপুর স্রিটের একাংশের লোকজনকে পুলিশ 
মারপিট করে। সমস্ত দিন ট্রাম বন্ধ থাকে। 

১৬ই সমস্ত দ্রিন আন্দোলন সমভাবেই চলে । সর্বত্র মিলিটারী গাড়ী টহল 
দেয়। গ্রাঃতে বালিগঞ্জের একটি পোষ্টাফিসে আগুণ লাগে, তারপর হইতেই 
বালিগঞ্জ অঞ্চলে মিলিটারি পাহাড়া দেয়। কর্ণওয়ালিশ স্্রাটেও কয়েকবার গুলি 
ও লাঠি চলে, ধর্ম্মতল! স্্াটে জনতা! একখানি ট্রাম পোড়াইয়া৷ ফেলে, রাস্তা বন্ধ 
করে, টেলিফোনের তাঁর কাটিয়া দেয়। কয়েক স্থানে গর্থা ও সাঞ্জেনরা 
(রিভলবার দেখাইয়! ভদ্র যুবকদের দিয়! রাস্তা হইতে ডাষ্টবিণ প্রভৃতি সরাইয়া 
লয়। কয়েক ক্ষেত্রে পুলিশ বাড়ীর ও দোকানের ভিতর ঢুকিয়! অত্যাচার করে । 
পুলিশ ২৭ জন কংগ্রেস কম্মিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের গুলিতে ২০ জন নিহত 
ও ১৮৭ জন আহত হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর প্রায় ৩* জনের মৃত্যু 
হয়, (সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় নাই )। ৫€ই অক্টোবর গড়পাড় পোষ্টাফিসে বোমা 
নিক্ষিগু হয়। 

বিপ্লবের সংবাদ প্রকাশের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ইহার 
গ্রতিবাদে সমস্ত সংবাদ-পত্র ১৮ই আগষ্ট হইতে এক পক্ষ কাল বন্ধ থাকে। 

হাঁওড়া-হাওড়ায় বহু কল কারখানা আছে। শত শত কারখানার শ্রমিকগণ, 
হ্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ আন্দোলনে যোগ দেয়, ট্রামগাড়ী আক্রমণ করে, 
টেলিগ্রাফের তার কাটে, আলোর স্তস্ত ধ্বংস করে। প্রতিবাদে পুলিশ কয়েক 
জায়গায় লাঠি চালায়। হাওড়ার কোথাও গুলি চলে নাই। 

হুগ্ণলী-_কারখানার শ্রমিকগণ ধর্মঘট করে। চু'চুড়া, জ্ীরামপুর, হুগলী 


১৪৩ আগষ্ট বিপ্লব 


প্রভৃতি সহরের মিউনিপিপাল কমিশনারগণ পদত্যাগ করেন। বিপ্লবীর! চণ্ডীতলায় 
সরকারী কুঠি এবং আরামবাগে খাসমহল অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস ও 
পোষ্টাফিস অগ্নিদঞ্ধ করে, একস্থানে টেলিগ্রাফ লাইন ধংস করে। একস্থানে 
পুলিশ গুলি চালায়। 

বর্ধমান--নহরের নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হয়। ছাত্রগণের নেতৃত্বে একটি শোভা- 
যাত্রা ১৭ই আগষ্ট বর্ধমান কোর্টে পিকেটিং আরম্ভ করে। পুলিশ লাঠি চালনা 
করিয়া উহাকে ছত্রভঙ্গ করে। বিক্ষৃদ্ধ জন্ত1 রেলওয়ে ষ্টেশন আক্রমণ করে। ১৩ই 
আগষ্ট কালনায় হরতাল হয় এবং পোষ্টাফিস লুহিত হয়। কাশিয়ারা পোষ্টাফিস, 
কালনার ডাকবাংল! ও ষ্টেশন, বামালিয়! গ্রামের ক্যানাল অফিসঃ জামালপুরের 
পোষ্টাফিস, বেলষ্টেশন, আবগারী দোকান ও থানা দগ্ধ করা হয়। নবস্থা, 
পোষ্টাফিস লুণ্ঠিত হয়। বর্ধমান জেলায় আন্দোলন অনেক দিন স্থায়ী হয়। 

বোলপুর--২৯শে আগষ্ট বিপ্রবীরা বোলপুর ষ্টেশন আক্রমণ করে এবং 
টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন.লাইন ধ্বংস করে। পুলিশ গুলি চালায়, সাত জন 
আহত হয়। 

নদীয়া কুষ্িয়ায় ছাত্রছাত্রীগণ প্রথম আন্দোলন আরম্ভ করে। জনতা! 
রাণাঘাটে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন ধ্বংস করে। তাহারা কৃষ্ণনগর চারিটি 
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ী, মুড়াগাছ! ষ্টেশন এবং শ্যামনগর, শাজিপুর, 
ফটকাবাড়ী ও রামপুরের পোরষ্টাফিস সমূহ অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করে। নবদ্বীপ 
মিউনিসিপালিটির সাতজন কমিশনার গ্রেঞ্চারের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। 
রাঁণাঘাট রেল লাইনে কার্ধ্যরত কুলীদিগকে বিমান হইতে নির্বিচারে গুলি 
করা হয়। 

মু্সিদধাবাদ__বিহ্ন্ধ জনতা বেলডাঙ্গ। ও আজিমগঞ্জের রেল ষ্টেশন এবং 
বহরমপুর জজকোর্ট আক্রমণ করে। কয়েকটি শোভাযাত্রায় পুলিশ লাঠি চার্জ 
করিয়া ছত্রভঙ্গ করে। 

ঢাকা -১০ই আগষ্ট স্কুল ও কলেজের সমত্ত ছাত্রগণ ধর্মঘট করে 


বাংলার বিপ্লব ১০৩ 


এবং সহরে সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। ১১ই পুলিশ লাঠি চাঙ্ করিয়! 
ধর্মঘটি ছাত্রদের গালস কলেজের সম্মুখে ছত্রভঙ্গ করে। ১৩ই ক্ষিপ্ত জনতা 
টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন কাটে, মুনসেফী কোর্টের দলিল পত্রাদিতে আগুন 
ধরাইয়। দেয়। পুলিশ জনতার উপর গুলি বর্ণ করে। ঘটনাস্থলে একজন 
নিহত ও একজন আহত হয়। নারারণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে এই সঙ্গে হরতাল 
ও আন্দোলন আরম্ভ হয়। জনতা ১৪ই আগষ্ট ঢাকা সহরের ৬টি পোষ্টাফিসের 
সমস্ত কাগজপত্র ভন্মীভূত করে । ১৫ই আগষ্ট সৈম্ত কর্তৃক গুলিবর্ধণের ফলে 
পাঁচজন নিহত হয় এবং বহু লোক আহত হয়। ক্ষিপ্ত জনতা গেগ্ডারিয়া ট্টেশন ধবংস 
করে। সরকার ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লাইন বন্ধ করিয়া দেয়। ১৭ই আগষ্ট হইতে 
২৩শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে জনতা কয়েকটি অফিসের রেকড” নষ্ট করে, তিনটি 
পোরষ্টাফিস ধ্বংস করে এবং ছুইটি আবগারী দোকান লুষঠন করে। জনতা নবাবগঞ্জ 
থান! আক্রমণের চেষ্ট/া করে। মুন্সীগঞ্জ সবডিভিশনের বহু টেলিগ্রাফের তার ও 
পোষ্ট ধবংস হয়। *এই সময়ের মধ্যে পুলিশ ছুইবার গুলি করে, তাহাতে ৪ জন 
নিহত হয় ও কয়েকজন আহত হয়। একজন কনষ্টরেবলকে হত্যা করা হয়। ১৬ই 
সেপ্টেম্বরে ঢাকা সহরে তালতল! বাজারে তিনজন গুলির আঘাতে নিহত হয়। 
বরিশাল-_সরকার সর্ব প্রথমে বরিশাল অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল -অন্থত্র 
পাঠাইয়৷ দেয়। জনতা ইন্থাতে প্রতিবাদ করিলে তাহার! পুলিশ কতৃকি আক্রাস্ত 
হয়। ছাত্র-ছাত্রীগণ আদালতে পিকেটিং করে। ক্ষিপ্ত জনতা স্টীমার ষ্টেশন ও 
পোষ্টাফিস ধ্বংস করে। 
করিদপুর- মেদিনীপুরের পর ফরিদপুরে বিপ্লব ব্যাপকভাবে ছড়াইয় 
পড়ে। প্রথমে সহরে ছান্ত্রগণ হরতাল পালন করে এবং শোভাযাত্র। ও সভার 
অনুষ্ঠান করে। তারপর জনতা পোষ্টাফিল ও কয়েকটি সরকারী ভবনে অগ্নিসংযোগ 
করে। পুলিশ ফরিদপুর ও মাদারিপুর সহরে, চিকান্নীতে, খাগড়া বাজারে ও 
পালংএ লাঠি চার্জ করিয়া শোভাষাত্রা ছত্রভঙ্গ করে। নারিয়াতে 
শ্রমিকনেত। স্থরেশ বন্দযোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করিবার সময় বিপুল জনতা 


১০২ আগষ্ বিপ্লব 


প্রবল ভাবে বাধা দিলে পুলিশ লাঠি চাচ্ করিয়া লোককে আহত করে। 
জনতা রাধাগঞ্জে সরকারী ভবন ও গোঁসাইএরহাট পোষ্টাফিস পোড়াঁইয়া দেয় 
ভা। গ্রামে উত্তেজিত জনতা একজন পুলিশ সাব ইনস্পেটারকে হত্যা করে। 
ইহার পরে ভাঙ্গার অধিবাসীদের উপর সরকারি দমন-নীতি নিশ্মমভাবে প্রয়োগ 
করা হয়। | 

ভ্রিপুরা--১২ই আগষ্ট আন্দোলনের আশংখার ব্রাহ্মণবাড়িয়া কংগ্রেস কর্মীর 
উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ছাত্রগণ অনির্দিষ্ট কাল হরতাল ঘোষণা! করে। 
জনতা কুমিল্লার ইনকমট্যাক্স অফিসের নথিপত্র পোড়াইয়া ফেলে এবং একটি 
ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। উহার! একটি রেল ষ্টেশন আক্রমণ 
করিয়। ও একটি মালগাড়ী লাইনচ্যুত করিয়া বহু ক্ষতি করে। 

অয়মনসিংহু--সহরে হরতাল পালিত হম়। ১৯শে আগষ্ট বিরাট 
শোভাষা্র। বিন! বাধায় সহর পরিভ্রমণ করে । ৩১শে আগষ্ট জনতা কতকগুলি 
অফিস আক্রমণ করে এবং ১২ই সেপ্টেম্বরে মুক্তাগাছা পোষ্টাফিসে অগ্নিসংযোগ 
করে। ৪ঠা অক্টোবপ্ধে আঠারবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে তিন জন নিহত হয়। 
ইহার হাট আক্রমণ করে। 


অন্যান্য স্থান-_-যশোহরে ও খুলনায় পুলিশ সভ। ও শোভাধাত্রা বলগ্রয়োগে 
ছব্রভঙ্গ করে। জনতা খুলনার ও বগুড়ার আদালতের কাগজপত্র নষ্ট করে, 
ভালুরপাড়া! রেল ষ্টেশনের ছুইথাঁনি বগি ধ্বংস করে এবং টেলিগ্রাম লাইন ধ্বংস 
ফরে। মালদহ জেলায় রতন থানার অন্তর্গত পোষ্টাফিস, আবগারী দোকান, 
ইউনিয়ন বোর্ড, অন্তান্ত সরকারি অফিস তন্মীভূত হয় । শিলিগুড়িতে একটি বিরাট 
শোভাযাত্রা থানার নিকটবতি হইলে পুলিশ ছত্রভঙ্গ করিতে বলে। জনতা 
অন্বীকার করায় পুলিশ গুলি চালায় । ফলে তিন ব্াঁক্তি নিহত হয় এবং বার জন 
আহত হয়। বাকুড়ায় একটি ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস ও পোষ্টাফিস, মদের 
দোকান অগ্রি দগ্ধ হয়। সাস্তাহরের কাছে ট্রেণের ছুইটি বগিতে আগুগ 
দেওয়া হয়। 


নানি ভূমি সাতার! জেলায় 


সাভারার ইতিহাস-_সাতার! জেল! বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত এবং 
দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। মহারাষ্ট গৌরব ছত্রপতি 
শিবাজী এইখানে রাজত্ব করিতেন। এই জেলায় ১৩৩৬টি গ্রাম আছে, 
লোকসংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ । ১৮৪৮ থুষ্টান্বে সাতারা ব্রিটিশের পদানত হয়; 
কিন্ত এখানকার অধিবাঁসিগণ খুব নির্ভীক। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আইন অমান্য 
আন্দোলন সাতারা অধিবাসিগণের মধ্যে নব চেতনার সঞ্চার করে। ১৯৩১ 
খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে বিলাসী নামক ক্ষুত্র গ্রামের অধিবাসিগণ বন-আইন অমান্য 
করে এবং চারি হাজার লোক বনে একটি বড় গাছ কাটিয়া জাতীয় পতাকা 
উড়াইয়া দ্য়ে। প্রবল পরাক্রাস্ত বৃটিশ সরকারের পুলিশ ও সেনাবাহিনী বিলাসী 
গ্রাম ঘেরাও করে এবং গুলি চালায় । ফলে কয়েক জন নিহত হয়। 
মোরচ1 বাহিনী”-_ প্রথমে কংগ্রেসের “ভারত ছ।ড়” মন্ত্রের সাধনায় 
সাতারার লোকগণ অহি$স মার্গ অবলম্বন করিয়াছিল। নেতৃবৃন্দের গ্রেধারের পর 
জনসাধারণ নিজেরাই গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করিয়া “ভারত ছাড়” 
মন্ত্র প্রচার করিল। ২৪শে আগস্ট এক হাজার লোকের শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র কষাণ- 
বাহিনী (”"মোরচী” নামে খ্যাত) কারাদ গ্রামে মামলতদারের কাছারিতে 
হানা দিয়া জাতীয় পতাক উড্ডীন করে। এইখানে প্রথম বক্তা! কুন্দলকর 
প্রেপ্তার হইবার পর জনতা শান্তিপূর্ণভাবে চলিয়া যায়। দ্বিতীয় মোরচা! পাটানে 
তৃতীয় মোরচা তাসগীয়ে কাছারিতে হান! দেয়। তাসগায়ে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য 
ঘটে। শোভাষাত্র। কাছারিতে হাজির হইলে মামলতদার ও তাহার কেরাণীরা 
বাহিরে আসিলে জনতার ইচ্ছায় তাহার! গান্ধী টুপী পড়িয়া! ও জাতীয় পতাকা! 


১৩৪ 


লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। (সরকারের খাজনা আদাম়কারীকে মামলতদার 


বলে )। 


পুলিশের জুজুম- পুলিশ ভাদুজায় সমবেত সহআ্াধিক নিরন্ব শান্তিপূর্ণ 
নরনারীর উপর নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করে। এই বাহিনীর নেতা পরশুরাম 





সাতারার বিশ্লবভূমি 


গজ হাতে গুলিবিদ্ধ হওয়া 
স্বত্বেও পশ্চাদপদ হন নাই। 
শেষে এই বীর নেতা 
পরপর তিনটি গুপির 
আঘাতে স্বাধীনতার বেদী- 
মূলে জীবন বিপর্জন দেন। 
এই দিনে যে কত অহিংস ও 
বীর শহীদ মৃত্যুবরণ করেন 
তাহার সংখ্যা নিরূপিত 
হয় নাই। পুলিশ জিঘাংস। 
বুত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত 
মুতদেহগুলি পদতলে পিষ্ট 
করে এবং এবং সমস্ত গ্রাম 
তছনছ, করিয়! চারিশত 
লোককে গ্রে্তার করে। 


ইসলামাবাদে পঞ্চম 'মোরচা, সংগঠিত হইলে পুলিশের গুলিতে অনেকে 
হতাহত হয়। এখানে দশজন গ্রেপার হয়। ইহাদের মধ্যে পাও মাষ্টার 


যারবেদ! জেল হইতে পলায়ন করেন। 


গোপন আন্দোলন-_-ইহার পর পুলিশের অত্যাগার আরও বুদ্ধি পায়। 
পুলিশের অত্যাচার এড়াইবার জন্য কর্মারা গোপনে আন্দোলন আরম্ত 
করেন। অন্থান্ত প্রদেশের গোপন আন্দোলনকারীরা! পরিচিত কথ্বক্ষেত্র ত্যাগ 


সাতার! জেলা ১৩৫ 


করিয়া অপরিচিত স্থানে প্রতিরোধবাহিনী গঠনের চেষ্টা করিতেন ; ইহাতে 
নৃতন লোফের মধ্যে কাজের খুব অস্থ্বিধা হইত। কিন্তু সাতারা'র গোপন 
আন্দোলনকারীর! পুলিশকে এড়াইয়া চলিতেন না । কক্মারা পরিচিত কর্ধক্ষেত্র 
শছাড়িয়। অন্যত্র যান নাই। জনসাধারণ কর্মাদিগকে এতই শ্রদ্ধা করিত ষে 
কোন গ্রাম বাসিই কোন দিনই কম্ষী্দিগের কোন হর্দিল বা তাহাদের কার্ধকলাপ 
সম্বন্ধে পুলিশকে কোন সন্ধান দেয় নাই। জনসাধারণের বিশ্বাসের জন্ত ১৯৪২ 
খুষ্টাবব হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিন বঘ্সর কাল আন্দোলন সাফলোর সহিত 
চলিতে থাকে। 

ধ্বংসাত্মক কার্য কলাপ--১৯৪২ খুষ্টাব্বের অক্টোবর হইতে ১৯৭৩ 
খৃষ্টান্ধের জুন মাস পর্যন্ত বৃটিশ শাসন অচল করিবার উদ্দেস্তে ধবংসযজ্ঞ চলিতে 
থাকে । এই উপলক্ষে জনতা ডাক বাংলা, সরকারী নথিপত্র ও রেল ষ্রেশনে 
অগ্নিসংযোগ করে, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটে, মালগাড়ী লাইনচ্যুত 
করে। অসংখ্য লোক এই ধ্বংসাত্মক কার্ষ্যে যোগদান করে। অহিংস নীতিতে 
দৃঢ়বিশ্বাসী একদল কর্মী এই সকল যোগবিহীন ও পরিকল্পনাহীন কার্য নিবারণে 
ও বিক্ষিপ্ত আন্দোলনকারীর্দিগকে একত্রিত করিবার কার্ধে আত্মনিয়োগ করে। 

গ্রেন বন্ধারা সরকারের শম্যসংগ্রহ কর্মচারিদের অত্যাচার ও অবিচাবের 

বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন করেন। 

গুগুচর নিয়োগ--এই সময় পাচ শতেরও অধিক কর্মী আত্মগোপন 
করিয়া সাতারা জেলার বিভিন্ন স্থানে ধ্বংসাত্মক কার্য করিতেছিলেন। 
গভর্ণমেণ্ট এই সব ফেরারী রাজনৈতিক কমীদের গ্রেপ্তারের জন্ত দুইটি উপায় 
অবলম্বন করেন ং--(১) একটু প্রশ্রয় দিয়া গভর্শমেণ্ট দুর্বৃত্ত চোর-ডাকাত ও 
খুনীদিগকে হাত করিয়া কংগ্রেনী ফেবারীদের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেন। (২) 
প্রত্যেক ফেরারীর পিছনে ডঙ্গন খানেক গুপ্তচর নিয়োগ করেন। কর্মীরা 
সন্ধান পাইলে বহক্ষেত্রে গুধচরদিগের কঠোর শান্তি বিধান করিতেন । 

দুর্দান্ত গুপ্তচর বাপুরাও দেশমুখ একদা কোন রাজনৈতিক ফেরারীর 


১০৬ আগষ্ট বিপ্লব 


বাসভবনে পুলিশসহ উপস্থিত হুইয়! তাহার সন্ধান জানিতে চাহিলে তাহার 
যোগ্য স্ত্রী উত্তর দেন, “আমি তাহার কোন খবর রাখি না”। ইহাতে দেশমুখ 
নিল্লজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করে, পতুমি যদি স্বামীর সহিত বাস না কর তবে তোমার 
পেট উচু হইল কিরূপে?” এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে দেশমুখের 
হাত পা কাটিয়া ফেলা হয়। ইহার পর গুপ্তচররা একটু ভদ্রভাবে চলিতে 
থাকে । বিপ্রবী শ্রপাওড মাষ্টারের সংবাদ না জানার অপরাধে কুবল! গ্রামের 
শ্রীগণপৎ পাতিলকে গুলি করিয়া হত্যা করা হুয়। 

পাইকারী জরিমান! আদায়--এই কাধ্যে পুলিশ অমানুষিক অত্যাচার 
আরম্ভ করে। চারণ ও বিলাসী গ্রামের জরিমানা! আদায়ের সময়ে সামরিক 
লোকদের সাহায্য লওয়া হয়। কোন্ধাও গ্রামের পুলিশ তিন জন মহিলাকে 
বেত্রাধাত করে। 

গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠা_বিদ্রোহীরা এত অত্যাচারেও ব্রিটিশ সরকারের 
নিকট মস্তক অবনত করে নাই। অত্যাচারে ও অনাচারে “আরও জর্জরিত 
হইয়া তাহারা বিটিশ' শাসনের অবসান ঘটাইতে কৃতসংকল্প হয়। এই প্রতিজ্ঞা 
ও প্রচেষ্টার ফলে জন্মলাভ করে সাতারার গ্রামে গ্রামে ব্রিটিশের প্রতিঘন্দী 
জাতীয় সরকার। এই সরকারের নাম হয় পত্রী সরকার। প্রায় চার 
শত গ্রামে পত্রী সরকার বা গাগপঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার! একটি 
কেন্দ্রীয় গণ গ্রত্িষ্ঠানের অধীনে ছিল কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গ্রাম্য পঞ্চায়েতের 
কোন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন নাই। কর্মীগণ ট্রেণ ধ্বংস করিয়া, 
লাইন উল্টাইয়া, তার কাটিয়া! সহরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ ছিন্ন করে 
এবং ব্রিটিশ রাজকে সাতার! জেলা শাসনে অক্ষম করিয়া তোলে। তাহারা 
গ্রামগুলিকে বিচক্ষণতার সহিত নিয়ন্ত্রণ করেন। বিপ্লবীরা “ম্বতন্ত্র ভারত" 
নামক হস্তলিখিত পন্রিক। প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা জাতীয় ভাবধারার 
ধারক ও বাহক ছিল 'এবং জনগণের স্বাধীনতার ন্তাষ্য দাবী ইহাতে ব্যাথাত 
হইত। 


সাতার জেলা ১০ 


দল্গ্য দমন--শহ্ত সংগ্রহ পদ্ধতির অনাচার ও দুর্নীতি নিবারণের পর 
কর্মীর! চোর ডাকাতের উপদ্রব নিবারণে দৃষ্টি দেয়। আগষ্ট বিপ্লবের চরম 
স্থযোগ লইয়া চোর ডাকাতদের দল নৃতন পদ্ধতিতে তন্বর্ধ্য চালাইতে থাকে । 
এই সকল দুর্বত্ত মাথায় গান্ধী টুপি পরিয়া “মহায্মার জয়* চীৎকার করিয়া 
ডাকাতি ও নারী উৎপীড়ন করিতে থাকে । সমস্ত স্থান বিশেষতঃ ওয়ালওয়ে 
তালুক মগের মুলুকে পরিণত হয়। রাজনৈতিক ফেরাীদের গ্রেপ্তারের 
জন্ত পুলিশ এই দুর্বত্তদের সাহায্য লওয়ায় ইহার! প্রশ্রয় পাইয়! প্রকাশ্য 
ভাবেই নিজেদের ব্যবসা চালায়। পুলিশ কয়েকজন বিখ্যাত দস্থ্যকে 
ফেরারীদের গুলি করিয়া মারিবার হুকুম পর্য্যস্ত দেয়। কয়েকজন উচ্চপদস্থ 
কর্মচারি বিখ্যাত ডাকাত জ্ঞান্থ কুস্তের অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়া বলে, “কোন 
রাজনৈতিক ফেরারীর সন্ধান দিতে পারিলে ভাকাত হইলেও তোমাকে পুরস্কার 
দেওয়] হইবে ।” 


কংগ্রেস কর্মীরা জনসাধারণের সহযোগিতায় ডাকাতদের সমূলে উচ্ছেদ 
সাধন করে। অপহৃত সমস্ত ধনসম্পত্তি মালিকদের প্রত্যর্পণ করে। 

অংগঠন কার্ষ--মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে সাতারার জনসাধারণের মধ্যে 
যে আত্মচেতনা ও উদ্দীপন! সঞ্চারিত হয় দুই শত বৎসরের ব্রিটিশ শাসনের 
ইতিহাসে তাহা অভ্ভূতপূর্ত্ব। পত্রী সরকার শুধু বিপ্রবাতুক কার্য করেন নাই, 
ইহারা গ্রামে গ্রামে গঠন মূলক কার্ধের অনুষ্ঠঠন করেন। গ্রাম্য রাজের আমলে 
বাল) বিবাহ, পণপ্রথা নিবারণ, স্থরাপান, বে-আইনী মছ্য প্রস্তত প্রভৃতি 
নীতি বিগহিত কাজগুলি নিষিদ্ধ কর! হয়। পত্রী সরকার পঞ্চায়েত করিয়া 
মামলার বিচার করেন। সকলেই স্বেচ্ছায় তাঁহাদের রায় মানিয়া লইত। 

নেতাদের পরিচয়- সাতার! বিপ্লবের প্রধান পুরোহিত ছিলেন__নানা 
পাতিল, পাওু মাষ্টার, কিষাণ বীর, আগ! মাষ্টার, শ্রীনাথ লাল , ভাঃ উত্তম রাও । 
নানা পাতিল ছিলেন সর্বময় কর্তী। পাও মাষ্টার ছিলেন ডিক্টেট্র। 
তিনি একদিকে ধ্বংসাত্মক কার্যের সঠিক রূপ দিতেন, অপরপক্ষে গঠন 
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এুলক কার্ধও পরিচালনা করিতেন। গ্রেপ্তারের পর ইনি যারবেদা জেল হইতে 
পলায়ন করিয়া দেশের কাজে আত্মগোপন করেন। আগ! মাষ্টার তুফান সেনা 
বাহিনী গঠন করেন। মেদিনীপুরের বিদ্যুৎ বাহিনীর ন্থায় তুফান বাহিনা 
স্বাধীন সাতারার শাস্তি ও শৃঙ্খলার রক্ষক ছিলেন। শ্রানাথ লাল ছিলেন 
গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠার কর্ণধার। তিনি কার্যাবলী পরিচালনা করিতেন ॥ 
ডাঃ উত্তম রাও ছিলেন নব নব পরীক্ষার ও প্রচেষ্টার প্রেরণা-স্থুল। 

বোম্বাই এর বত'মান কংগ্রেণী গভর্ণমেণ্ট সাতারার দণ্ডিত ১৭ জন বিপ্লবীকে 
মুক্তির আদেশ দেন এবং ১৪৭ জনের বিরুদ্ধে দায়ের মামলা প্রত্যাহার করেন। 
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সিপাহী বিদ্রোহের অন্ততম বীর নেতা! মণিরাম দেওয়ানের কর্মভূমি আসাম 
১৯৪২ খৃষ্টাব্দে বিপ্রবে অভ্তপূর্ব্ব সাড়া দেয়। 

নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার--প্রথমেই ব্যাপকভাবে আসামের বিশিষ্ট কংগ্রেসী 
নেত৷ ও কর্ীদিগকে গ্রেপ্তার করা হয় । কতৃপক্ষ মনে করিলেন ষে গ্রেপ্তারের 
ফলে অবস্থা আয়ত্বাধীনে আনা যাইবে । কিন্তু গ্রেপ্তারের সংবাদ দাবানলের' 
মত গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়! পড়িল। জনসাধারণ “কর ন। হয় মর” মন্ত্রে দীক্ষিত 
এবং সঙ্গে সঙ্গে হইয়া! আন্দোলনে ঝাঁপাইয়৷ পড়ে। বহু অত্যাচার ও. 
উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও জনগণ অহিংসার পথ ত্যাগ করে নাই। পুলিশ ও 
মিলিটারি কর্তৃক গুলি ও লাঠি চালন] সত্বেও আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও অহিংস 
উপায়েই পরিচালিত হইয়াছিল । 

শোভাষাত্র। আক্রমণ--১৫ই আগ পুলিশ গোঁয়ালপাড়ায় ছাত্রদের 
একটি শোভাযাত্রা আক্রমণ করে। লাঠি ও সঙ্গীনের আঘাতের ফলে নয়জন 
গুরুতরভাবে আহত হয়। চারজনকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 

পুলিশ-রাজ-_আসামে গভর্ণমেণ্ট পুলিশ ও মিলিটারী কতৃকি অবাধে জন- 
সাধারণকে উৎপীড়ন করিতে থাকে । গভর্ণমে্ট আইন সভার কংগ্রেসী সদম্ত- 
দিগকে হাজতে রাখিয়া বিপ্লব দমন করিবার চেষ্টা করে। গভর্ণমেণ্ট পুলিশ 
বাহিনীর দমন কার্যে পরোক্ষভাবে উৎসাহ দিতে থাকেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী 
জোড়হাট জেলের ভিতরে অসহায় রাজনৈতিক বন্দীদের উপর বেপরোয়া 
লাঠি চালানোর ফলে ১৮১ জ্ন বন্দী গুরুতররূপে আহত হয়। এই সব 
উৎপীড়ন :বিপ্রবাগ্সি নির্বাপিত ক! দূরের কথা, ইহাতে জনগণ খুব তিক্ত ও 
উত্তেজিত হয় এবং প্রদেশের সর্বত্র হরতাল পালন, বিক্ষোভ প্রদর্শন, সভা! 
শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান হইতে থাকে । 
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থান! আক্রমণ--অস্্রশত্রহীন পুক্রষ-নারী বালক-বালিকার বিরাট শোভা- 
বাত্রা৷ দরং জেলার গোপুর, বেহালি, ঢেকিয়৷ থানা আক্রমণ করে। প্রত্যেক 
স্বানে জনতা পুলিশের গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া থানায় জাতীয় পতাকা উত্তে'লন 
করে। 

আসাম গৌরব কনকলতা-২*শে সেপেম্বর তরুণী কংগ্রেস কর্মী 
কনকলতার নেতৃত্বে অগণিত নরনারী বালক-বালিকার একটি বিরাট শোভাযাত্রা 
গোপুর থানার দিকে অগ্রসর হইয়া! থান! বাড়ীতে জাতীয় পতাকা! উত্তোলন 
করিতে দাবী জানায় এবং থানার কর্খচারিদিগকে বিদেশী সরকারের চাকুরি 
ছাড়িয়া! দিতে অনুরোধ করে। ইহাতে পুলিশ গুলি করিবে বলিয়! হুম্কি দেখায় । 
তেজন্বী কনকলতা গর্তিতকণ্ঠে উত্তর দেন, "তোমরা গুলি করিতে পার, আমি 
আমার কর্তব্য পালন করিব।” এই বলিয়া জাতীয় পতাক1 হস্তে লইয়া 
শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকিয়! থানার দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন । পুলিশ 
তখন গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। প্রথম গুলিই এই মহীয়্ী নারীকে বিদ্ধ 
করে। তিনি দেশমাতার বেদীমূলে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়া বিপ্লবের 
প্রথম শহীদ হইবার গৌরব অঞ্জন করেন। অতঃপর মুকুন্দ কাওতি নামক 
এক যুবক কনকলতার হস্তস্থিত পতাঁক1 লইয়া! পুনরায় অগ্রসর হইলে পুলিশের 
গুলিতে তাহারও প্রাণবায়ু নির্গত হয়। গুলি বর্ণের ফলে বহু শোভাযাত্রী 
দেহের বিভিন্ন অংশে আঘাত প্রাপ্ত হন। কিন্তু উতৎপীড়নেও বিপ্রবীদের 
স্বাধীনতার আকাহ্া একটুও দমিত হয় নাই। গুলিবৃ্টির মধ্যে একদল 
স্বেচ্ছাসেবক প্রাণের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করিয়া থানার গৃহের উপর জাতীয় 
পতাকা উত্তোলন করেন। 

গোপুর থানায় গুলি চালনার পর চতুষ্পার্শবর্তা চা বাগানের শ্বেতা 
মালিকরা পিস্তল ও বন্দুক লইয়া এ অঞ্চলে পাহাড়া দেয়। ভারতীয়দের রক্ত 
শোধণকারী এই সব শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গব স্বাধীনতাকামী বিপ্রবীদের “গণ” নামে 
অভিহিত করিতেও লজ্জা! বোধ করেন নাই। 
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জোকাই জুলি থানা আক্রমণ-_-২*শে সেপ্টেম্বর দশ হাজ।র নরনারীর 
এক শোভাযাত্রা ঢোকাইজুলি থানা বাড়ীতে জাতীয় পতাকা উত্তোনন করিবার 
জন্য অগ্রসর হয়। তর্থু্থে পুলিশ বেপরোয়! গুলি চালনা! করিতে থাকে । 
ফলে ২* জন শোভাষাত্রী নিহত হন। ইহাদের মধ্যে ফুলেশ্বরী নামক একটি 
দ্বাদশ বর্ষায়! বালিকাও ছিল। এই গুলিবর্ধণের মধ্যে একজন স্বেচ্ছাসেবক 
অসীম সাহসের সহিত থান! বাড়ীর উপর জাতীয় পতাকা! উত্তোলন করিলে সেই 
মুহূর্তেই তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা কর] হয়। বিপ্লবীদ্দিগকে দমন করিবার 
জন্য কর্তৃপক্ষ সহর হইতে সৈন্ভ বাহিনী ডাকাইয়৷ আনে। গভর্ণমেন্ট ভাড়াটিয়। 
গুণ্ডা ও ছুর্বত্তদিগকে জনগণের প্রতি অত্যাচার করিতে প্ররোচিত করে। 
নারী শ্রমিকগণও ইহাদের কবল হইতে রক্ষা পায় নাই। ঘটনার দিন বাজার 
বন্ধ ছিল। সহর হইতে আগত একদল সৈন্য বাজারের লোকদিগকে 
শোভাষাত্রী মনে করিয়া বেপরোয়। গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই ষোল জন 
নিহত ও শতাধিক জন লোক সাংঘাতিকভাবে আহত হয় । ম্ৃতব্যক্তির মধ্যে 
তিন জন নারী ছিলেন। 

২১ তারিখে তেজপুর সহরে গোপুর ও ঢোকাইজুলী থানায় পুলিশ ও 
মিলিটারি কতৃক গুলি চালনার প্রতিবাদে এক সভা আহত হয়। এই সংবাদে 
পুলিশ সহরে প্রবেশের সমস্ত রান্ত। বন্ধ করিয়া! দেয়। তৎসত্বেও কয়েকজন লোক 
টাউন ময়দানে সমবেত হয়। পুলিশ এই ক্ষুদ্র অহিংস জনতার উপর নির্বিচারে 
লাঠি ও গুলি চালায়। প্রায় শতাধিক লোক গুরুতরভাবে আহত 
হয়। 

নিরীহ ছাত্র নিহুঙত--২৫শে সেপ্টেম্বরে পাটচারকুচি থানার জোলাহাট 
গ্রামে অনুষ্ঠিত এক সভার শেষে নিরীহ গ্রামবাসী ষখন বাড়ী ফিরিতেছিল তখন, 
এক দারোগার গুলিতে দুইটি ছাত্র নিহুত হয়। 

নিরীহ গ্রামবাসীগণের উপর অত্যাচার-_২শে আগষঈ বেজবীয়া 
সেতুর নিকট সৈল্গগণ লুকাইয়া থাকে, পরে বাহির হইয়া নিরীহ গ্রামবাসী- 
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গণের উপর বিনাকারণে গুলি চালায়। ফলে ছুইজন যুবক নিহত হয়? 
পরদিন গৌহাটি হইতে ছয় মাইল দুরে একটি সৈন্ত খেয়ালবশতঃ গুলি চালাইয়া 
একটি যুবককে হত] করে। সৈল্ঞগণ মধ্যরাব্রে বেজবীয়! গ্রামে হানা দেয় এবং 
নিরীহ নরনারী ও শিশুদের উপর অত্যাচার করে। পরদিন সৈম্তগণ বিনা' 
অপরাধে জোরপূর্বক গ্রামের চারিশত লোককে নয় মাইল পথ হাটাইয় থানংয়, 
লইয়া যায়। এই সঙ্গে তাহারা তিন দিনের শিশুসহ একজন মহিলাকেও 
টানিয়া লইয়া আসে। "শিশুটি পথিমধো মার! যায়। 

শাস্তিসেনা শিবির আক্রমণ-_-বেজবীয়ার সন্পিকটস্থ গ্রামসমূহে কিছুকাল 
যাবৎ সৈম্ত ও পুলিশের নৈশ অভিযান চলিতে থাকে । রান্রিতে ইহাদের 
আগমন সংবাদ জানাইয়! গ্রামবাসিগণকে সত্র্ক করিবার জন্ত একদল স্বেচ্ছা- 
সেবক গঠিত হয়। ইহাদিগের নাম হয় *শাস্তিসেনা'। একদিন রাত্রিতে 
ভ্রীতিলক ডেকা নামক পাহারার্নতত একজন শাস্তিসেনা সৈন্যাদল দেখিয়া সিঙগ! 
বাজায়। পুনরায় সিঙ্গ! বাজাইতে চেষ্টা করিলে টসন্তদলের ক্যাপ্টেন তাহাকে 
নিষেধ করে । তখন তিনি ক্যাপ্টেনের নিষেধ উপেক্ষা করিয়! সিঙ্গ বাজান | সেই 
মুহূর্তে তাহার মাথা লক্ষ্য করিয়া! গুলি নিক্ষিপ্ঠ হয় এবং সেই গুলির আঘাতে 
তাহার মাথার খুলি উড়িয়। যায়। গুলির আওয়াজ শুনিয়া বহু গ্রামবাসী 
ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসে, তখন সৈম্তগণ বেপরোয়া! গুলি চালায়। ৫1৬ জন লোক 
গুরুতর ভাবে আহত হয়। 

পরদিন সৈন্তগণ তিন শত লোককে গ্রেপ্তার করে এবং গুরুতরভাবে প্রহার 
করে। একজন ব্রিটিশ অফিসারের নির্দেশে সৈম্তগণ শাস্তিসেন! শিবিরে আগুন 
লাগাইয়া দেয় । একজন শ্াস্তিস্নে প্রতিবাদ করিলে তাহাকে অগ্িকুণ্ডে নিক্ষেপ 
করা হয়। 

বিমানঘণটি আন্রমণ--২৬শে আগষ্ট জনতা কামরূপ জেলার সোর- 
ভোগ বিমান্ঘাটি আক্রমণ করিয়া বাংলো ও কোয়াটারে আগুন ধরাইয়। 
দেয়। ক্ষতির পরিমাণ ছুই লক্ষ টাকা হয়। 
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সৈনিকের স্মেচ্ছাচারিতা--রোহ! হাইছ্ধুলের বাড়ীতে ৫1৬ বৎসর 


যাবৎ, জাতীয় পতাকা উড্ভীন ছিল। একদিন ছাত্ররা হরতাল করে এবং সেই 
সময়ে একজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক শিক্ষকগণকে পতাকা সরাইয়া লইতে বলিলে 
শক্ষকগণ অসম্মত হন। তখন শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গব শিক্ষকগণকে বেদম প্রহার 
করে। 

নির্ভম অত্যাচার--১৬ই সেপ্টেম্বর নওগা! সহর হইতে পাঁচ মাইল 
দূরে একটি কংগ্রেদ অফিসের সম্মুখে বহু নরনারী ও শিশু সমবেত হয়। পুলিশ 
ও সৈন্য আসিয়া মেয়েদের হাত হইতে জাতীয় পতাক ছিনাইয়া লয়। 
এই গোলমালের সময় জনৈক সার্জেণ্ট রত্বমালা1 নারী এক রমণীকে ধাক্কা 
মারিয়া ফেলিয়। দেয়। ইহাতে রত্বমালার ঠাকুরম! বৃদ্ধা ভোগেশ্বরী ফুকুনানী 
রাগান্িতা হইয়া উক্ত সার্েণ্টকে পতাকাদণ্ড দিয়! আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ 
সাঞ্জেণ্টটি নিরত্্ অবলাকে গুলি করিয়! বীরত্ব প্রকাশ করে। এই মহীয়সী 
নারী গুলির আঘাতে পতাকাহস্তেই প্রাণত্যাগ করেন । জনতা নারীদের 
মরধ্যাদ! রক্ষার্থ ছুটিয়া আসিলে সৈম্তর1 তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বেপরোয়া! গুলি 
চালায়। গুলিতে বালুরাম ও থানুরাম নামক ছুই ভাই ও যুবক লম্্মীরাম 
নিহত হয়। লক্ষীরাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহুর্তে তাহার পকেট 
হইতে ছয়টি পয়সা বাহির করিয়া! জনতার হাতে দেশের জন্য দাঁন করেন। 
সামান্ত হইলেও ছয়টি মুদ্রা! জাতীয় সম্পদ বলিয়া সংরক্ষিত হইয়াছে। 

কর্তৃপক্ষের সরবরাহ বন্ধ__সহরে সৈম্, কণ্ট্যাক্টার ও পুলিশ যাহাতে কোন 
খান্ড-দ্রব্য না পায় তজ্জন্ত গ্রাম হইতে গর ছাগল, হাস, মুরগী, ছুধ, চাউল, 
তরিতরকারি প্রভৃতির সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া! হয়। ইহাতে কর্তৃপক্ষ 
উত্তেজিত হইয়া পড়ে এবং গ্রামবাসিগণ্ণের উপর বেপরোয়াভাবে লাঠি, সঙ্গীন 
চালাইতে থাকে এবং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। ভোড়হাটের পঞ্চাশ 
'জন কর্মীর চিরকালের মত অঙ্গহানি হয়। তেওকারে সরবরাহ বন্ধ করার 
জন্ত একদিন কংগ্রেস অফিসের নিকট সমবেত তিন সহম্রাধিক জনতার উপর 

৮" 
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পুলিশ ও গৈন্যরা বেপরোয়াভাবে লাঠি ও বেয়নেট চা্জ করে। ইহার 
ফলে প্রায় ২০।২৫ জন নারী ও পুরুষ গুরুতররূপে আহত হয়। পুগিশ 
ও সৈন্তদের সঙ্গীনের খোঁচা সন্তবেও মহিলাদের কাছ হইতে জাতীয় পতাকা 
অপসারিত হয় নাই। ২*শে সেপ্টেঘঘরে শিবসাগর সহরে সমবেত পনর সহশ্র 
লোকের উপর পুলিশ সঙ্গীন চালাইয়া ২* জন লোককে গুরুতরবূপে 
আহত করে । 

পাইকারী জরিমানা আদায়ের ভুলুম-_শ্রীহট, দরং,শিবনাগর, লখীমপুর 
কামরূপ ও গোয়ালপাড়। জেলায় মোট ১৮৭২৮৭ টাক] জরিমাঁন! ধার্য হয়; অবশ্য 
ইহা সরকারি হিসাব । প্রকৃত পক্ষে ইহার দিগুণ টাকা জরিমানা ধার্য হয়। 
এই টাকা আদায়ের জন্ত সৈম্তগণ দরিব্র গ্রামবাসীদের ঘরে ঘরে ঢুকিয়৷ বাসন 
তৈজসপত্র লইয়া যায়। জরিমানা আদায়ের জুলুমের একটি দৃষ্টান্ত এখানে 
দেওয়া হইল। (ঘটনাটি আলাম পরিষদে শ্রীরোহিণী কুমার চৌধুরী কর্তৃক 
বিবৃত ও প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক স্বীকৃত ) :-_- 

“কোকিয়া গ্রামের নিধন রাজবংশীর উপর ধার্ধ্য মীত্র আট টাকা কর আদায়ের 
জন্য একজন কনষ্টেবলকে পাঠান হয়। গরীব নিধন টাকা দিতে অসামর্থ্য জানাইলে 
কনষ্টেবল তাহার একজোড়া হালের বলদ লইয়া যাইতে থাকে । নিধন হালের 
বলদ লইয়া যাইতে নিষেধ করায় কনষ্টরেবল তাহাকে গালাগালি ও মারধর করিয়া 
চলিয়া যায়। লোকটি কনষ্টরেবলকে দাও দিয়া আঘাত করিয়াছে বলিয়া কনষ্টেবল 
অভিযোগ করে কিন্তু ইহা! সত্য নয় কারণ তাহার গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন 
ছিল না। রাত্রি ২টার সমগ্র মহকুমা! হাকিম এই মিথ]! রিপোর্ট পাইয়া ছইঞ্জন 
শ্বেতাঙ্গ অফিসার সহ ছুই লরী বোঝাই সশস্ত্র সিপাহী লইয়া একজন 
নিরীহ প্রজাকে উৎপীড়ন করিবার জন্য রাজবংশীর বাড়ী যান এবং লোকটিকে 
ঘরের বাহিরে আসিতে আদেশ করেন। রাজবংশী ভয়ে আদেশ অগ্রাহ করিলে 
হাকিম ঘর ঘিরিয়! ফেলিয়া গুলি করার আদেশ দেন। একজন শ্েেতাছ ছয় বার 
গুলি ছোড়ে। একটি গুলি লোকটির হাটু ভেদ করে, সে পড়িয়া! যায়। অপর 
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একটি গুলি দেওয়াল ভেদ করিয়া চুর্ভাগ্যক্রমে একজন পিপাহীর. বুকে বিদ্ধ হয়। 
সে তত্ক্ষণাৎ মার! যার । তৎপর সিপাহীর1 দরজ। ভাঙ্গিয়৷ ঘরে প্রবেশ করে 
ও সঙ্গীনের খোঁচা মারিয়া লোকটির জীবন নাশ করে।” এইরূপ বহু 
ঘটনা সংঘটিত হয়। একজ নিরপরাধ নিরস্ত্র নিঃসহায় লোককে বহু সৈল্ত 
সাহায্যে নির্মম ভাবে হত্যা করিয়] বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য এই হাকিমের পরে 
পদোন্নতি হয়। 

বীর অহম্‌ কন্থরণ_-জেল! ম্যাজিষ্রেটর আদেশে পার্বত্য জাতিভুক্ত 
কমল মিরি কংগ্রেস সংশ্রব ত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ায় তাহার আট মাস 
সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেলে তিনি:গুরুতরভাবে অস্থুস্থ হইয়া পড়িলে সরকার 
তিনি আন্দোলনে যোগদান করিবেন ন! এই প্রতিশ্রতি তাহাকে দিতে বলেন। 
তিনি ঘ্বণার সহিত এই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন । কারাপ্রাচীরের অন্তরালে 
তিলে তিলে এই দেশপ্রেমিকের জীবনাবসান হয়। 

বীর অহম্র! ব্রিটিশের আগমনের পূর্বে ছয় শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। 
তাহাদের বংশধর কোঁশল কনবর বিশিষ্ট কংগ্রেস কক্া ছিলেন। সরুপাথর 
রেলগাড়ী ধ্বংস মামলায় রাজসাক্গীর সাক্ষীতে তাহার ফাসি হয়। তিনি 
“পার কর দীননাথ সংসার * সাগর* এই প্রার্থনা সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে 
ফীসির রঙ্ছু নিজ হাতে গলায় পরেন। 

ধ্বংসাত্মক কার্ষ-_গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারে আন্দোলন গুপ্তপথ অবলম্বন 
করে। জনতা কর্তৃক নিয়লিখিত ধ্বংসকার্য অনুষ্ঠিত হয় £--(১) রাস্তাঘাট 

ংস, (২) আদালত বাড়ী ধ্বংস, (৩) চারি গাঁও, হাতীগড়, তেওক৷ প্রভৃতি 
স্থ/মে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা, (৪) রেল লাইন ধ্বংস, (৫) নভেম্বর মাস 
হইতে ডাকবাংলো» পোষ্টাফিস, ০, ৬/, 170, অফিস, সৈন্ত-নিবাস, বিমান-ঘণাটি 
ংস, (৬) টেলিগ্রাফ অফিস ও রেলওয়ে প্ু্যাটফর্মে ' বোমা নিক্ষেপ, 

€৭) ছয় স্থানে ট্রেণ লাইনচ্যুত ; ২৬শে নভেম্বরে সৈম্ত বোঝাই ট্রেণ লাইনচ্যুত, 
(৮) সরুপাথর নামক স্থানে সৈল্পদের মাল বোঝাই গাড়ী ধ্বংস, (০) ছাত্রগণ 
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দ্বার! “ৃত্যুকামী বাহিনী” গঠন, (১*) আসামে চারিমাস বেসামরিক গভর্ণমেপ্ট 
অচল হইয়াছিল । ছবিগঞ্জে ট্রেণ ধ্বংসে ১* জন নিহত ও ৪* জন আহত হয়। 

আসামে বিপ্ববের ইতিহাস খুব গৌরবমণ্ডিত হয়। কামান, পিস্তল, বুলেট 
ও লাঠি চার্জের মুখে আসামের অগণিত দেশপ্রেমিক জাতীয় আদর্শের 
মর্ধাদ। অনু রাখে । 


উড়িব্যায় বিপ্ব 


কোরাপুট জেলায় বিশ্লীব : সমগ্র কোরাপুট জেলা একটি জমিদারের 
অধীন। অঙ্ুন্নত দেশীয় রাজ্যের মত এই জেলায় জমিদারের উৎপীড়নমূলক 
শাসনপদ্ধতি প্রচলিত'। বেঠী ও বেগারপ্রথা এখানে পুরাদমে চলে। জেলার 
একাংশে জমিদারের শাসন ও অপরাংশে সরকারি শাসন প্রচলিত । কংগ্রেস 
«ভারত ছাড়” প্রস্তাব গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কোরাপুট জেলার 
কংগ্রস কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। সাগ্ডাহিক হাটে জনসাধারণকে মাথাপিছু 
এক পয়সা! কর দিতে হইত । এই কর বন্ধ করিবার জন্য ব্যাপক আন্দোলন 
স্থুরু হয়। এই আন্দোলন প্রতিরোধ করিবার জন্ত পুলিশ ও জমিদারের কম চাবী 
প্রজাদের উপর যুগপৎ উৎপীড়ন আরম্ভ করে। 

মালাকান গিরি তালুকের অন্তর্গত মাথিলি গ্রামে হাটের নিকট লক্ষ্মণ 
নায়কের নেতৃত্বে ছুই হাজার লোকের একটি সভা হয়। নায়ক গভর্ণমেণ্টের 
সহিত সহযোগিতা করিতে জনতাকে নিষেধ করে এবং তাহাদিগকে গণরাজ 
প্রতিষ্ঠা করিতে অন্ুরৌধ করে। এই অপরাধে নায়ককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। 
বিরাট জনত। নেতাকে অন্মরণ করিয়া থান! পর্বস্ত অগ্রসর হয়। জনতাকে 
ছত্রভঙ্গ হইতে বলিবার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ লাঠি ও গুলি চালনা আরম্ভ হয়। 


উড়িস্যায় বিপ্লব ১১৭ 


' ঘটনাস্থলেই ছয় জনের মৃত্যু হয় এবং ১** জন আহত হয়। জমিদারের একজন 
৪০, এই কার্ষে সাহায্য করেন। 
হুসংখ্যক কংগ্রেন কর্মীকে তাহাদের জমি, গৃহপালিত পশু ও জিনিষপত্র 
রি বঞ্চিত কর] হয়। পুলিশ অসংখ্য কংগ্রেস কর্মীকে বিবন্্ করিয়! তাহাদের 
পরিধেয় বস্ত্রে অগ্রি সংযোগ করে। এই ববরতা হইতে স্্বীলোকও রক্ষা! 
পায় নাই ; পুলিশ কংগ্রেসের নিজন্ব মটরগাড়ী,নগদ ছুই হাজার টাকা ও যাবতীয় 
আসবাব কাড়িয়া লয়। এই খুষ্টাব্বের ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্তও এইগুলি 
কংগ্রেসকে ফেরৎ দেওয়! হয় নাই। 
কোরাপুট জেলে মাত্র ২৫* জন কয়েদীর স্থান আছে কিন্তু সেই জেলে 
প্রায় একই সঙ্গে ৭০* হুইতে ৮০০ জন কয়েদীকে জোবপুর্বক রাখা হইত। 
জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও অব্যবস্থা এমনই চরমে উঠে যে এই জেলেই ৫০ 
জন বন্দী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অত্যাচারে কোরাপুট জেল জার্মানীর 
“বেলসেন” শিবিরকেও হার মানাইয়ছে । কোরাপুটে একজন বিপ্রবীর ফাসি 
হয়, ২৫ জন গুলি বর্ষণের ফলে এবং ২ জন লাঠি-চালনার ফলে নিহত হয়। 
শেষোক্ত ২ জনার মধ্যে ১ জন ৪ বৎসর বয়স্ক শিশ্ত ছিল। ৫* জনের জেলে 
সৃত্যু হয়, ৩২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর হয়। যে গ্রামে কংগ্রেসের চারি আনার 
একজন সদশ্য ও ছিল সে গ্রামও অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় নাই। 
উড়িস্যায় ভন্ত্রক ছ্েশনে" আটজন গুলির আঘাতে নিহত হয়। পুৰী ট্রেণের 
নয়খানি বগি ও চারিটি ষ্টেশন অগ্নিতে ভন্মীভূত হয়। 


অন্ঠান্ত প্ছানের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
বোম্বাই ই আগষ্ট পুলিশের গুলিতে বোশ্বাইতে ৫ জন নিহত ও ২০ জন 
আহত, আমেদাবাদে ১ জন এবং পুনাতে ১ জন নিহত হয়। এই তারিখেই 
বোম্বাইএর মেয়র মিঃ মেহের আলি, কয়েকজন মন্ত্রী ও নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। 


১১৮ আগঞ্র বিপ্লব 


১১ই আগষ্ট পুলিশের গুলিতে বোম্বাইতে ১৩জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়, 
এবং ১২ই আগষ্ট ১টি শিশু ও ১ জন স্ত্রীলোক নিহত হয়। শোলাপুরে পুলিশের 
ছয়জন নিহত হয়। ১৩ই পরস্ত বোস্বাইতে ৩০ জন নিহত ও ৩** 'জন আহত 
হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বরে ও ১লা অক্টোবরে আমেদাবাদে বোমা বিস্ফোরণে 
ছুই দিনে ছুই ব্যক্তির মৃত্যু হয় । ২৩শে অক্টোবরে তিন জন কনষ্টরেবল আহত 
হয়ঃ পুণায় সরকারী ভবন দগ্ধ হয়। ১ল! নভেম্বরে কংগ্রেসের বেতার যন্ত্র ধর। 
পড়ে ও আটক হয়। সাতারার বিৰরণ পৃথক দেওয়া হইয়াছে। বোস্বাইতে লাঠি 
চালনায় ১১ জন বালিকা! আহত হয়। যারবেদ| জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের 
লাঠি চার্জ করা হয়। 

বিহার :_১,ই আগষ্ট ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও শ্রীষ্ণপিংহ গ্রেপ্তার হন। কাঁটি- 
হারে পুলিশের গুলিতে « জন নিহত হন। রশাচি জেল আক্রান্ত হয়। ২৯শে আগষ্ট 
সীতামারীর মহকুম! হাঁকিমকে বর্শ! দিয় আঘাত কর! হয় এবং ছুই জন দারোগ 
জীবস্ত দগ্ধ হয়। বিদপুরে সৈন্যের গুলিতে আটজন নিহত হয়। ভাগলপুর জেলে 
কয়েদীর! বিদ্রোহ করে এবং জেলের ডেঃ ম্পারিণ্টেডেণ্ট ও কাডিং মাষ্টারকে জীবন্ত 
দগ্ধ. কর! হয় এবং ২৮ জনকে হত্যা কর! হয়। এই অপরাধে তিন জনের ফাসি ও 
তিন জনের দ্বীপাস্তর হয়। সাহাবাদ জেলায় মিলিটারির গুলিতে ছয় জন নিহত 
হয়। বিহারে একস্তানে জনতা ও পুলিশের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। লাহেবিয়। 
সরাইতে মিলিটারির গুলিতে নয় জন নিহত হয়॥ চম্পারণে মিলিটারির 
গুলিতে ছই জন নিহত হয়। ভাগলপুরে ৯০টি পোষ্টাফিস আক্রান্ত হয়। 
বিহারের একটি সহরে ২০০* লোক থানা আক্রমণ করিলে পুলিশের গুলিতে 
ছুই জন নিহত হয়। বিহারের একটি মামলায় পুনবিচারে দশ জনের ফাসি 
এবং পাচজনের যাবধ্জীবন ঘীপাস্তরের আদেশ হয়। ছাপরায় পাঁচ জন সৈম্ত 
ও একজন ফিরিঙ্ি নিহত হয় । 


বিহার প্রদেশের পশ্চিমাংশে বিপ্লব ভীবণাকার ধারণ করে। 
যুক্ত গ্রদেশ--১২ই আগষ্ট এলাহাবাদে পুলিশ গুলি চালায়। আলিগড় 


অস্তি ও চিমুর কাহিনী ১১৯ 


, ষ্টেশনে বোমা বিস্ফোরণে ২ জন নিহত হয়। মজফঃরনগর জেলে ৬ জন 
কয়েদী ও ২ জন নিপাহী নিহত হয়। বালিয়ার কাহিনী পৃথক দেওয়া হইবে। 
বেণারসে গুলি বর্ষণে একজন নিহত ও ১২ জন আহত হয়, লক্ষৌতে বোম 
নিক্ষিথ হয়। 

আন্্রাজ £_-১৪ই আগষ্টে মাদ্রাজে ৪ জন নিহত হয় এবং ১০ জন আহত 
হয়। ১৭ই আগস্টে মাদ্রাজ সহরে সরকারী ভবনে ও ষ্টেশনে আগুণ দেওয়া হয়। 
১৩ই বাঙ্গালোরে গুলিতে ৭ জন নিহত ও ৭০ জন আহত হয়। রামনাদে ৬ জন 
নিহত হয়। গোদাবরী জেলায় ৫ জন নিহত হয়। কুস্তকোণমে ১০১০০ জনতার 
উপর গুলি বর্ষণ করা হয়। ম্যাজিট্রেট ও পুলিশ সাহেব জনত] কতৃক প্রহ্বত হন। 
রামনাদে 'সরকারী অফিস, সাবজেল, সাবট্রেজারি আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়। 
মাদ্রাজের লবণ গোল। আক্রান্ত হয় এবং সহকারী ইনস্পেক্টর নিহত হয়। 
নিলগিরিতে ১ জন নিহত হয়। মহীশুর রাজ্যে পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত 
হয়| মাছুরায় পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত হয়। 

মধ্য প্রদেশ 2--১৪ই আগষ্ট নাগপুরে ৬ জন নিহত ও ১৫ জন আহত 
হয় । ১৬ই আগষ্টে নাগপুরে তিন স্থানে গুলি বধিত হয়, ওয়ার্দায় ৫ জন নিহত 
হয়। অস্থি ও চিমুরের কাহিনী পৃথক দেওয়া হইয়াছে। 

দ্বিল্লীতে £-- ৭ দিনে ৪০ জন নিহত হয় ও ৫৫ জন আহত হয়। নভেম্বরের 
প্রথমে মিলিটারির গুলিতে তিন ব্যক্তি নিহত হয়। 


অস্ভি ও চিযুর কাহিনী 


জনত। কর্তৃক ব্যাপক হুত)1- মধ্য প্রদেশের ওয়ার্দ্দা জেলায় অস্তি ও 
চন্দ! জেলায় চির নামে দুইটি গ্রাম অবস্থিত । অন্তি ওচিমুরের নাম আগ 
বিপ্রবের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে । ১৬ই আগষ্ট তারিখে বিক্ষুদ্ধ জনতা! 
অন্তি ও চিমুর থানা আক্রমণ করে। অস্তি থানায় একজন সাবইনস্পেক্টর ও 


১২০ | আগষ্ট বিপ্লব 


সাতজন কনেষ্টেবল ছিল। তাহারা জনতা কর্তৃক পরাভূত হুয়। তখন জনতা 
সাব ইনস্পেক্টর ও চারজন কনষ্টরেবলকে নিম'মভাবে হত্যা করে। সরকারী 
রিপোর্টে প্রকাশিত ঘষে সাবইনস্পেক্টারকে ইট দিয় পিটিয়া মারা হয়'“এবং দুইজন 
কনষ্টেবলকে কেরোসিন তৈল দিয়া পোড়াইয়া মারা হয়। জনতা চিমুরে 
ডাকবাঙ্গলায় একজন মহকুমা হাকিম ও একজন নায়েব তশহীলদারকে 'খবং 
চিমুর থানায় একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর ও ছুইঞ্রন কনষ্টেবলকে হত্য। করে। 
সার্কেল ইনস্পেক্টর তিন জন কনষ্টেবলকে লইয়! ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় জনতার 
সহিত লড়াই করিতে করিতে দুই মাইল রাস্তা অতিক্রম করে। 

সরকার কর্তৃক নির্মম অত্যাচার চন্দার ডেপুটি কমিশনার ১৯শে 
আগষ্ট তারিখে ২০০ ব্রিটিশ সৈম্ত, ৫* জন ভারতীয় সৈগ্ভ ও ৫* জন পুলিশ সহ 
চিমুবে আগমন করেন। তাহারা চিমুরের অধিবাসীদের ঘর ভাঙ্গিয়া দেয়, 
স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করে, পুরুষদের বেপরোয়া গ্রেপ্ধার করে । 
সর্বস্রই বল প্রদর্শন করা হয়। তাহারা ২৬শে পর্যন্ত চিমুরে অবস্থান করেন। 
চিমুরে প্রায় পাচ হাজার লোক বাস করে। ২*শে আগষ্টের পর গ্রামে শুধু 
স্ত্রীলোক ও শিশুরা ছিল। পুরুষরা হয় ভয়ে পালিয়েছিল না হয় গ্রেপ্তার 
হইয়াছিল। 

পাশবিক অত্যাচার সম্পর্কে বেসরকারি তদন্ত-_-২২শে আগই চন্দার 
উকিল সভা গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রথম পাশবিক অত্যাচারের সংবাদ দেন। ২২শে 
সেপ্টেম্বর চীফ সেক্রেটারি একখানি লিখিত অভিযোগ পান। হিন্দু মহাসভার 
নেত- ডাঃ বি, এস, মুণ্ডে ও মিঃ এম, এন, ঘাটেট ২৬শে সেপ্টেম্বর চিমুর পরি- 
দর্শন করিয়া ও সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়! চিমুবের পাশবিক অত্যাচারের একটি রিপোট 
দাখিল করেন। এই তাস্ত ব্যাপারের সময় নাগপুরের ডিভিশনাল কমিশনার 
ও চ্দার ডেপুটি কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। রিপোর্টে সৈম্ত কর্তৃক ছয়টি 
স্ীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচারের বিষয় ও ব্যাপকভাবে ধনসম্পন্তি লু্ঠনের 
কথা উল্লিখিত হয়। 
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ভূতপূর্বব গভর্ণরের পত্বী ও মধ্য প্রদেশের আইন সভার সভ্যা শ্রীমতী 
রমা বাই ট্যা্থে ও আর চারিজন উচ্পিক্ষিতা ও পদমর্্যাদাসম্পন্না মহিলা 
ডাঃ মুগ্জের অপেক্ষা সুক্, ব্যাপক ও নিভূলভাবে প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে তদন্ত 
করিয়! একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টে এগারটি স্ীলোকের উপর 
পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত হয়। ইহা! ব্যতীত দায়িত্বশীল লোকের 
নিকট হইতে আভিযোগ আসে। 

প্রকাশ্য তদন্তে গভর্ণমেণ্টের অসম্মতি _ছুই রিপোর্টেই গভর্ণমেণ্টকে 
প্রকাশ্য তদন্ত করিতে অনুরোধ কর! হয়। কিন্তু গভর্ণমেন্ট এইন্বপ একট! 
জরুরী বিষয়ে নানা অজুহাতে তদন্ত করিতে অস্বীকার করিয়। একটি বিবৃতি 
দেন অথচ হত্যার জন্ত কয়েকজন গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে মামলা] দায়ের হয়। 
গভর্ণমেণ্ট বিন! অন্থমতিতে বাহিরের লোককে গ্রামে প্রবেশ বা গ্রামবাসীদের 
সঙ্গে কথাবার্তা নিষিদ্ধ করিয়া দেয়। 

গভণমেণ্ট বিবৃতিতে উল্লিখিত অজুহাতগুলি এইরূপ £ (১) কোন হাকিমের 
নিকট শপথ গ্রহণ করিয়! অভিযোগ করা হয় নাই। (২) অভিযোগ- 
গুলি ১৪শে হইতে ২১শে আগষ্টের মধ্যে অনুষ্ঠিত ঘটনা সম্পর্কে । 
(৩) চীফ সেক্রেটারির নিকট অভিযোগে দুইটি পাশবিক অত্যাচারের কথ! 
আছে। (৪) চন্দার উকিল সভার সংবাদে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগের 
উল্লেখ নাই কেবল গুজংবর উল্লেখ আছে। (৫) ডাঃ মুঞ্জের তদন্তের 
সময় পাচটি ব্রিটিশ সৈন্ত দ্বারা একটি পাশবিক অত্যাচারের কথা! উন্লিখিত 
আছে কিন্তু এই অভিযোগকারিণী নিজে অভিযোগ না করিয়া বৌদিদির দ্বার! 
করাইয়াছে। (৬) মহিলাদের রিপোর্টে উল্লিধিত সমস্ত পুরুষদের গ্রেপ্তারের 
কথ। মিথ্য।; কারণ চিমুরে র অধিবাসির সংখ্যা ৫০০০, গ্রেপ্তারের সংখ্য! ২২৫ । 
(৭) চারি/টি পৃথক বেসরকারি রিপোর্টে বণিত ঘটনাবলীর পরম্পর কোন 
মিল নাই। (৮) ১৯শে হইতে ২১শের মধ্যে বু স্ত্রীলোক আটক বন্দীদের 
প্রত্যহ খাবার দিতে আসিত | ডাঃ স্ুত্রামানিয়ন ডেপুটি কমিশনার ধিনি বরাবর 
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উপস্থিত ছিলেন তাহার কাছে কেহ কোন দিন কোন অভিযোগ করে নাই । * 
(৯) ২১ আগষ্ট তারিখে কতকগুলি স্ত্রীলোক ডেপুটি কমিশনারের নিকট লুণঠনের 
অভিযোগ করে কিন্তু কোন পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগ করে নাঁই। (১০) 
মিঃ রাউ কমিশনার ৬ই সেপ্টেম্বরে চিমুর পরিদর্শন করেন কিন্তু ১*ই পর্যন্ত 
তিনি কোন অভিযোগ পান নাই। | 


অধ্যাপক ভানজালির অনশন-_চিমুরের ব্যাপারের সঙ্গে অধ্যাপক 
জে, পিঃ ভানসালির নাম অচ্ছেগ্ভাবে জড়িত। তিনি বোম্বাই কলেজে 
অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি সমস্ত ইউরোপ ভ্রমণ করেন। শেষে তিনি সংসার 
ত্যাগ করিয়া! হিযালয়ে কিছুপ্দিন অতিবাহিত করেন। তিনি পরম ধাম্মিক 
ও খধিতুল্য লোক। বর্তমানে তিনি গান্ধীজীর সেবাশ্রমে বাস করেন। 
বাজনীতির সহিত তাহার সংঅব নাই। চিমুবের অত্যাচারের কাহিনী 
ও গভর্ণমেণ্ট পক্ষের তদন্তে অস্বীকৃতি শুনিয়া তিনি খুব বিচলিত 
হন। ইহার প্রতিকারার্থে ১লা নভেম্বরে তিনি দিল্লীতে বড়লাটের 
মন্ত্রিসভার সদ্য মিঃ এম এস এ্যানের সহিত সাক্ষাৎ করেন । মিঃ এানে 
চি্ুরের পার্শববর্তা-গ্রামের অধিবাসী | মিঃ এ্যানে তদানীন্তন অবস্থায় ঘটনার 
প্রায় আড়াই মাস পরে কোন প্রতিকার করিতে অসাধঘার্থ্য জ্ঞাপন করেন। 
অধ্যাপক ভান.সালি মিঃ এযানের বাড়ীতে অনশন আরম্ভ করেন কিন্ত বিকালে 
তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দিল্লী জেলে লওয়া হয় এবং"জোরপূর্ববক খাওয়ান হয়। 
এই নভেম্বরে তাহাকে দিল্লী হইতে সেবাগ্রামে লইয়! মুক্তি দেওয়া হয়। ভান.সালি 
১০ই তারিখে ৬২ মাইল দুরম্থিত চিমুর অভিমুখে যাত্রী করেন। সেখানে 
যাইয়া ১১ই তারিখে পুনরায় অনশন আরম্ভ করেন। ১৩ই তারিখে 
তাহাকে চিমুর হইতে জোরপুর্ববক পুনরায় সেবাগ্রামে আন! হয় কিন্তু তিনি 
ছাড়িবার পাত্র নছেন। তিনি অনশনাবস্থায় ছূর্বল শরীরে পুনরায় ১৯শে 
তারিখে পদব্রজে ৫৬ ঘণ্টায় ৬২ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া চিমুরে 
পৌছান। গভর্ণমেন্টও জিদ করিয়া তাহাকে পুনরায় ট্রেচারে করিয়া সেবাগ্রামে 
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পাঠাইয়া দেয়। তিনি ছুইপক্ষ কাল অনশন করিবার পর কেবল মানসিক 
শক্তিবলে মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া "রায় চিমুর অভিমুখে অতি মন্থর 
গতিতে যাত্রা করেন কিন্তু গন্তব্য স্থানে পৌছিবার বহু পূর্বেই তীহাকে 
গ্রেগ্থার করিয়া সেবাগ্রামে লইয়া যাওয়া হয়। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট তৎ্পরে 
ভানসালির অনশন বা চিমুরের কাহিনী সম্পর্কে সর্বপ্রকার সংবাদ প্রকাশ 
বন্ধ করেন। ভান্পালি অনশনাবস্থায় সেবাশ্রম হইতে চিমুর তীর্থ যাত্রার 
সময়ে মিঃ কে, এম, যুন্দীকে বলেন, “যাহাতে এই খাষিমুনির দেশে 
কোন নারীর মর্যাদা হানি না হয় তেই উদ্দেশ্টে আমি ম্মৃত্যুবরণ 
করিতেছি ।” 

যাহা হউক সংবাদপত্রে আন্দোলন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিবাদে ১২ই 
জানুয়ারী প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমস্ত নিষেধাজ্ঞ! প্রত্যাহার করেন এবং ভবিষ্যতে 
নারীদের প্রতি যাহাতে সেন্ত বা পুলিশ কোন অসম্মান প্রদর্শন না করে ব1 
কোন নারী ধর্ষণ না করে সেই বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দেন। চিমুরে 
পরিদর্শকের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহত হয়। মিঃ ভানসালি ১২ই 
জান্ুয়ারীতে ৬২ দিন পরে অনশন ভঙ্গ করেন। মিঃ রানে ১৯৪৩ খুষ্টাব্দের 
জুলাই মাসের শেষে অর্থাৎ ঘটন।র প্রায় এক বৎসর পরে চিমুর পরিদর্শন করেন। 

অন্তি ও চিমুর মামলায় নিম্ন আদালতে ২০ জনার ফাসি ও ২৫ জনার 
যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরের আদেশ হয়। অন্তান্ঠ অনেক আসামীদের বিভিন্ন মেয়াদে 
সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হয়। উচ্চ আদালতে ১৫ জনার ফাসির আদেশ 
বহাল থাকে। প্রায় আড়াই বৎসর প্র অনেক আবেদন নিবেদনের পর 
সর্বশেষে মহাত্মা গান্ধীর আবেদনে মহামান্ত বড়লাট ফাসির আদেশ মকুব 
করেন। | 


আগ বিপ্লবের কতকগুলি প্রধান গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা 
(এই ঘটনাগুলি আইন পরিষদের বিভিন্ন সভ্যের বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত )। 


(১) ডিনামাইট দ্বার] বাড়ী ভূমিসা-_ছাপরার সভ্য শ্রীরাম বিনোদ 
সিং ১৯৪৬ খুইটাব্দে ২৭শে জুন তারিখে বিহার পরিষদে বলেন, “আমি এখন 
পথের ভিথারী। »ই আগষ্টে আমার গ্রেপ্তারের পর আমার কন্যা গ্রামে 
একটি শোভাযাত্রা পরিচালন! করিয়! শাস্তিপূর্ণভাবে থান! দখল করে। ১*ই 
তারিখে নর্দার্ণ রেঞ্জের 10. তে, মিঃ টেনব্রক বিরাট পুলিশ বাহিনীসহ 
আমার গ্রামে আসেন । গ্রামের চারিপাশে মেসিন গান স্থাপন করিয়। গুলি চালান, 
পাঁচজন মারা যায়। তিনি আমার কন্যাকে দেখিবামাত্র গুলি করিবেন 
এইরূপ ঘোষণা করেন এবং আমার বাড়ীতে ভাহাঁর সন্ধানে যান। পূর্ব 
রাত্রে আমার পরিবারস্থ সকলে গ্রাম ত্যাগ করে। তখন মিঃ টেনব্রক 
আমার যত জিনিষপ্ত্র ছিল সবই কেরোসিন ঢালিয়া আগুণ ধরাইয়৷ দেন। 
ইহ্াতেও সন্ধষ্ট না! হইয়! আমার দ্বিতল বসত বাটি ডিনামাইট সাহায্যে 
ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দেন। গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে কুকুরের মত আমার স্ত্রী 
ও কন্যার পশ্চান্ধাবন করা হয়; শেষে মজঃফরপুরে আমার কন্যাকে গ্রেগ্ার 
করা হয়। | 

পাটনা মেডিকেল কলে হাসপাতালে যখন আমার জামাতা মৃতপ্রায় অবস্থায় 
ছিলেন তখন আমার কন্তার কাতরোক্তিতে ও মরণোম্মুখ জামাতার করুণ 
আবেদনে আমার কন্তাকে এক ঘণ্টার জন্তও স্বামীর শহ্যাপার্থে যাইতে 
দেওয়] হয় নাই» 

(২) শ্তার রেজিন্যান্ড ম্যাক্সওয়েল ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ১৫ সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় 
পরিষদে “ভারতবর্ষের অবস্থা” সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, “২৫শে সেপ্টেম্বর 
পধ্যস্ত ২৫০টি রেল ষ্টেশন ( তন্মধ্যে ১৮০টি বিহারে ও যুক্তপ্রদেশের পূর্বভাগে ) 
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ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রন্থ হয়, ২৪টি ট্রেণ লাংনচ্যুত হয়, ৫৫*টি পোষ্টাফিস আত্রান্ত 
হয়, ৫*টার বেশী পোষ্টাফিস ধ্বংস হয়, ২০০টি পোষ্টাফিস সাংঘাতিকভাবে 
ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ৩৫০০ বেশী তার কাটা হয়। পোষ্টাফিস হইতে এক লক্ষ টাকা 
নগদে ও ট্র্যাম্পে চুরি যায়, ত্রিশজন পোষ্টাল কর্মচারি আহত হয়। ৭০ টিথানা 
ও ৮৫ টি সরকারী ভবন দগ্ধ হয়। সর্ধবসমেত এক কোটি টাকার ক্ষতি হয়। 
(ম্যাক্সওয়েলের বক্তৃতার মর্ম দ্বিতীয় খণ্ডে “মহাত্মার অনশন প্রসঙ্গে 
পরে দেওয়! হইয়াছে ।) 

(৩) ১৫ই সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় পরিষদে সর্দার সম্ত সিংহ বলেন, “করাচির বার 
জন বিশিষ্ট বণিকের একটি কমিটি সরকাণি জুলুমের তদস্ত করিয়া একটি রিপোর্ট 
প্রণয়ন করেন । তাহাতে নিয্নলিখিত ঘটন! উল্লিখিত হইয়াছে,“কয়েকজন নিগৃহীত 
ছাত্র যাহারা বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সন্তান কমিটির নিকট বলে যে থানায় তাহাদিগকে 
কিল চড় ঘুষি লাঁখি দিয়! নির্শমভাবে প্রহারের পর একটি কামরায় লইয়া যাওয়া 
হয়। তাহাদের চিৎ করিয়া! শোওয়াইয়া প্রত্যেকের বুকের উপর একটি সাদ 
পোষাক পরিহিত লোক বসে। তাহাদের পা উচু করিয়া ধরিয়া খালি পায়ের 
তলায় ১০ হইতে ২ ঘা! বেত মার হয়। তাহাদিগকে থানা অফিসারের 
জুতা নাত দিয়! স্পর্শ করিতে এবং মাটির উপর বসিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে 
(সিন্ধু গ্রদেশে ইহাকে "গিসি” বলে ) বাধ্য করা হয়।' 

ইহার পর যে ঘটনা ঘটে তাহা শুনিলে যাহার ভিতরে একটুও মন্ুয্ত্থ 
আছে তিনিও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবেন। পুলিশ অফিসারের আদেশে 
বলাৎকারের উদ্দেশ্টে মাকরাণি একটি বালককে (যে খুব সাংঘাতিক- 
ভাবে প্রহৃত হইয়াছে) টানিয়া ঘরে লইয়া জোরপূর্বক তাহার পায়জামা 
ও 00617221 খুলিয়া ফেলে, তখন বালকটি চীৎকার করায় তাহাকে 
ছাড়িয়া দেওয়া হয়।” ( এখানে মনে রাখ! দরকার যে মিঃ ম্যাক্সওয়েলের 
উক্তি অনুসারে সিন্ধু প্রদেশ আগষ্ট বিপ্লবের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল। তবুও 
এখানে এইরূপ অত্যাচার করা হয়। ) 


১২৬ আগ বিপ্লব 


(৪) ১৫ই সেপ্টেম্বরে মিঃ লাল চাদ নাভালরায় কেন্দ্রীয় পরিয়র্দে বলেন, 
“করাচি কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ «যে সব সম্তরাস্ত ভদ্রলে।ক তাহাদের আইনসঙ্গত 
কার্যে পদব্রজে বা গাড়ীতে যাইতেছিলেন তাহার] পুলিশ কর্তৃক প্রহৃত ইইয়া- 
ছিলেন। পুলিশ পাঠাগার রেস্তোয়া এবং ক্লাবে ঢুকিয়া উপবিষ্ট সভ্যদের 
বেপরোয়াভাবে প্রহার করে এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ 
অনেক সময়েই বিনাকারণে ছোট ছেলেদের তাড়া করে, কতকগুলিকে লাঠির 
আঘাতে ধরাশায়ী করে এবং এই সকল লোকের বাসগৃহে অনধিকার প্রবেশ 
করে।” 

৫) ২২শে সেপ্টেম্বরে 0০815011০9৪ এ রায় বাহাদুর শ্রীনারায়ণ 
মাহথ-€বিহার ) বলেন, ”১১ই আগষ্ট পর্বস্ত আমার প্রদেশে £বিশেষ সাংঘাতিক 
ধরণের কিছু ঘটে নাই কিন্তু সেই দিন বিকালে পাটনা সেক্রেটেরিয়েটের 
লামনে একদল হাঙ্গামাকারী লৌকের উপর গুলি বধিত হইবার পর ঘটনার 
শ্োত প্রবাহিত হইতে থাকে। চারিদিকে হিংসাত্মক কার্ধয সংঘটিত হইতে 
আঁধভ্ত হয়। গভর্ণমেণ্ট এই বিদ্রোহানল প্রশমিত করিতে যে উপায় অবলম্বন 
করে তাহ! হাঙ্গামাকারীদের হিংসাত্মক কার্যাবলী হইতে সহশ্রগুণ বেশী 
সুশৃঙ্খলিত হিংসাত্মক। পুলিশ ও সৈন্তদিগকে বেপরোয়াভাবে পাড়াগায়ে 
ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বিহারে ৪00759] ড/৪%: ঢ:০০খএর নেতা! হিপাবে 
গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিবার সময় আমি পুলিশ ও পসন্তদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত 
অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা, সাধারণের সম্পত্তি ধ্বংস ও লুণ্ঠন, সমগ্র গ্রাম পোড়ান, 
গ্রেপ্তারের ভয় প্রদর্শন ও শারীরিক নিপীড়ন ঘ্বার। অর্থ আদায় প্রভৃতি নান! 
অত্যাচারের রিপোর্ট পাইয়াছি। আমি মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিষ্রেটের 
নিকট ও চীফ সেক্রেটারির নিকট নিষ্ঠুর অত্যাচারের দৃষ্টান্ত সম্বলিত একটি 
বিবৃতি পেশ করিয়াছি॥ এই বিবৃতিতে আমি ও জেলা বোর্ডের চেয়ার- 
ম্যান সহি করিয়াছি। | 

«আমার এই ছুইটি চোখ যাহ! গ্রামে গ্রামে দেখিয়াছে--বাজাঁরে সমস্ত 
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ধনী বণিকের দোকান লু$ন করিতে, পুলিশ ও মিলিটারি কর্তৃক সমগ্র গ্রাম 
আগুণে পোড়াইতে দেখিয়াছি--তাহা৷ আমি*চীফ সেক্রেটারির নিকট ও গভর্ণরের 
পরামর্শদাতার নিকট বর্ণনা করিয়াছি ।..*এই আন্দোলনের ব্যাপকতা, 
গভীরতা ও উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধ হয় নাই। ইহ! ছাত্র আন্দোলন নহে 
বা কংগ্রেস আন্দোলন নহে কিংবা ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত 
করার জন্য পঞ্চম বাহিনীর আন্দোলন নহে। যে জাতির সম্মুথে 
আপনারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রস্তাব ঝুলাইয়৷ রাখিয়াছেন, যে জাতি 
মানবীয় ধৈধ্যের সীমার বাহিরে উত্তেজিত হইয়াছে, যে জাতি যে স্বাধীনতা 
ভোগ করে না সেই স্বাধীনতা রক্ষার ব্যতিক্রম দেখিয়াছে এই আন্দোলন 
সেই জাতির হতাশার অভিব্যক্তি ।” 

(৬) রায় বাহাদুর লাল! রামশরণ দাস 0০99:)01] ০£ 3০8৪এ বলেন, 
“আমার সংবাদ এই যে বিহারে কতকগুলি জেলায় যেখানে ভারতীয় [. 0. ৪, 
অফিসার, কালেক্টর বা ডেপুটি কমিশনার ছিলেন সেখানে যৌথ দায়িত্বে 
ইউরোপীয়ান [. 0. 5. অফিসার নিযুক্ত হন যেহেত ভারতীয় [. 0, 
অফিসারদের উপর গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস ছিল না।...জনসাধারণের মনের 
অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবতিত হইয়াছে । তাহার! ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিশ্বাস 
করে না, তাহার ব্রিটিশের শাসনে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। যখনই ব্রিটিশ কোন যুদ্ধে 
জয়লাভ করে জনসাধারণ তাহ. বিশ্বাস করে ন1) যখনই ব্রিটিশর! হারিয়া 
যায় তখন তাহার আনন্দ প্রকাশ করে।” 

(৭) পণ্ডিত হৃদয় নাথ কুন্জরু বলেন, “এলাহাবাদে একটি ঘটনা ঘটে। 
আমি তদস্ত করিয়াছি। একজন ব্যক্তির মাথায় গান্ধী টুপি ছিল বলিয়! 
একজন সৈম্ত তাহাকে ধরে এবং টুপি খুলিতে বলে। সে টুপিখুলিতে 
অস্বীকার করে। ছু' তিন জন সন্ত আসিয়া! তাহাকে প্রহার করে। সেও 
' তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দৌড়াইতে আরভ করে। তখন একজন পৈন্ 
গুলি ছোড়ে । তাহাতে একজন নিরীহ পথিক মারা যায়। 
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*-*.আর একটি ঘটনা গাজিপুর জেলার মান্জ! গ্রামে ঘটে । সেই গ্রামের 
জমিদার যিনি বৎসরে ৪০** টাক রাজত্ব দেন গভর্ণমেণ্টের নিকট এই 
বিষয় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ঘটনাটি এই-২৪শে আগষ্ট চারজন ব্রিটিশ 
সৈন্ত,--আমার মনে হয় চারিজন ব্রিটিশ অফিসার-_১ নন্দগঞ্জ থানার দারোগা 
ও প্রায় ১০০ হইতে ১৫০ সৈম্ত লইয়া মান্জ! গ্রামে আসেন এবং গ্রামের 
সমস্ত পুরুষকে গুলি করিবার ভয় দেখাইয়! বাড়ীর বাহিরে আমিতে ও রাম্তার 
একধারে দাড়াইতে বলেন। গ্রামবাসীগণ ভয়ে সেই আদেশ পালন করে। 
তারপর তাহারা প্রত্যেক বাড়ীতে ঢুকিয়া জোর করিয়া মেয়েদের অলঙ্কারাদি 
গাত্জ হইতে খুলিয়! দিতে বাধ্য করে। তাহার! অলঙ্কার, নগদ .টাকা ও 
মুল্যবান ভ্রব্য যাহ পাইয়াছিল সবই আত্মসাৎ করে এবং অনেকগুলি 
ঘরে আগুণ লাগাইয়া দেয়। তৎপর প্রত্যেক পুরুষকে ছুই পার্খ হইতে 
ছুইজন লোক বেত মারে । এই জমিদারের বাড়ীও লুন্তিত হয়। এই জমিদার 
১৯২১ খৃষ্টাব্দে অসহষোৌগ আন্দোলনকে দমন করিতে ও এই যুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ 
করিতে গভর্ণমেন্টকে সাহীধ) করে। তিনি যুদ্ধ তহবিলে টাকাও দিয়াছেন। 
তিনি অবতৈনিক ম্যাজিষ্ট্রে । রাজভক্ত জমিদারের যদি এই দশা হয় তবে 
সাধারণ লোকের কি অবস্থা সহজেই অন্মেয় ৷ যুক্তপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল হইতে 
এইরূপ বহু অভিযোগ পাইয়াছি।” 

(৮) মিঃ কে, সি, নিয়োগী বলেন, “নির্দোষ ভারতবাসীকে যেমন নাগণুরের 
স্তার মাধব রও দেশপাণ্ডেকে রাস্তা হইতে আবর্জনা! অপসারিত করিতে বাধ্য 
করা হয়। ( এই সংবাদের সত্যতা মিঃ এম্‌ এস্‌ এযানে অস্বীকার করেন। ) 
নোয়াখালি জেলায় কয়েকটি মুনলমান-প্রধান গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের উপর 
সৈম্তগণ নিব্বিচারে ব্যাপকভাবে পাশবিক অত্যাচার করে। এই ঘটনাটি এত 
ভয়াবহ আকার ধারণ করে ষে পরদিন কতকগুলি স্বীলোককে মৃতাবস্থায় এবং 
কতকগুলিকে অধ" মবতাবস্থায় পাওয়া যায়। মুসলীম লীগ এই সম্পর্কে প্রতিবাদ 
করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবটি 96৪: ০£ [7015 তেঞিকাশিত হওয়ায় 
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অভিযোগের তদন্ত বা প্রতিকার কর! দূংগর কথা উক্ত কাগজ প্রকাশ পর্যযস্ত বন্ধ 
হয়। 

(৯) মিঃ কে, পি, নিয়োগী ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ২৪শে সেপেম্বরে কেন্দ্রীয় 
পরিষদে মিলিটারির ও পুলিশের জুলুমের তদস্তের জন্ত একটি প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন। সেই প্রস্তাব ছুই দিন আলোচনার পর পাচমাস মুলতুবি থাকিয়া 
১৯৪৩ খুষ্টাবে ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রত্যাখ্যাত হয়। 

মিঃ নিধোগী বলেন, প্গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ছয় প্রকার অভিযোগ আছে £ 
(ক) হাঙ্গামাকারী কর্তৃক আক্রান্ত বা অনাক্রান্ত্ত সব জায়গাতে পুলিশ ও 
মিলিটারি কর্তৃক ব্যাপকভাবে লুঠন, গৃহদাহ, যথেচ্ছাভাবে সম্পত্তি ধ্বংস কর! 
হয় । বিহার ও যুক্তপ্রদেশে এই সব ঘটনা বেশী সংঘটিত হয়। 

(খ) আতঙ্ক হ্গির জন্য হাঙ্গামাকারী দ্বারা অনধ্যুধিত অঞ্চলেও 
এলোমেলোভাবে গুলিবর্ষণ করা হুয়। কলিকাতায় এই ঘটনা বিশেষ ঘটে । 

(গ) কোন হাঙ্গামার জায়গায় হাঙ্গামাকারীগণের পলায়নের পর 
নির্দোষ লোককে গুলি কর! হয়। ইহার উদ্দেশ্য পলায়িত হাঙ্গামাকারীদের শাস্তি 
দিতে অপারক হইয় স্থানীয় লোকদিগের উপর প্রতিশোধ লওয়!। এইরূপ দমন 
নীতি কলিকাতা ও দিল্লীতে বিশেষভাবে অন্ুহ্থত হয়। 

(ঘ) পূর্বে সাবধান না করিয়া অহিংস জনতা বা ব্যক্তিকে আঘাত বা 
গুপি করা হয়। নির্দোষ ও অজ্ঞলোক কত্তৃক সান্ধ্য আইন নামমাত্র ভঙ্গ করিলে 
দেখামা্রই সঙ্গে সঙ্গে গুলি কর! হয়--তাহাতে অনেক সমগ্েই মৃত্যু পথ্যস্ত 
হইয়াছে ইহাই সাধারণ ধারণ।। এই ঘটন। বিশেষতঃ দিল্লীতে ঘটে । 

(উড) অহিংস জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত বল 
প্রয়োগ করা হয়। 

(চ) পাইকারি জরিমানা আদায়ের যে নীতি অবলদ্বিত হইয়াছে সেই 
নীতি অনুসারে সকলকে নির্দয়ভাবে প্রহার বিশেষতঃ বেত্রাধাত, অপমান 
করা হয়। 

নী 


১৩০ আগষ্ট বিপ্লব 


কলিকাতার প্ররুত দৃষ্টান্তগুলি নিগৃহীত লোকদিগের সত্যপাঠস্বাক্ষরযুক্ত 
অভিযোগ আমার নিকট আছে। | 

মিঃ নিয়োগী তাহার অভিযোগের সমর্থনে নিয়লিখিত দৃষ্টান্ত দেন ঃ 
(ক) (0০9901] ০£ 9085 এ রায় বাহাছুর নারায়ণ মাহাথার বিবরণ 
পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। 

(খ) মিঃ নিয়োগী গাজীপুরের মান্জ। গ্রামের ঘটনা! বিবৃত করেন (৭ নং 
ঘটন! )। নন্দগঞ্জের দারোগ! ব্রিটিশ অফিসারকে জমিদারের বাড়ী লুণ্ঠন করিতে 
নিষেধ করেন কারণ তিনি রাজভক্ত জমিদার । অফিসার দারোগাকে বলে, “চুপ 
রহ* । তৎপর সৈম্তগণ জমিদারের বাড়ী লুঠন করে। জমিদার ভারত গভর্ণমেপ্টের 
নামে ৩০৪৫ টাকার খেসারতের নালিশ করেন। এ গ্রামে সৈম্তগণ জমিদারের 
২০জন প্রজার ঘরে আগুণ দেয়,অন্তান্ত লোকদের সহিত জমিদারের ম্যানেজারকে 
ব্যাঙের মত বসাইয়া খালিপিঠে বাখারি দিয়া নির্দম়ভাবে প্রহার করে । 
জমিদারের পিয়নকে প্রতিবাদ করার জন্য নির্দয়ভাবে ৩০ ঘা বাখারি দিয়! 
প্রহার কর! হয়। জমিদারের মেয়ে ও স্ত্রী অলঙ্কার অপহরণের জন্ত আইনতঃ 
নোটিশ দিয়াছেন । মান্জা গ্রামের ঘটনা আদর্শ ঘটনা । বালিয়াঃ গোরক্ষপুর, 
আজমগড় ও জৌনপুর জেলায় এইরূপ পুলিশ ও মিলিটারি কর্তৃক অনুষ্ঠিত বহু 
অত্যাচারের কাহিনীর বিশদ বিবৃতি আমার নিকট আছে। বিবৃতিতে 
প্রত্যেক গ্রামের নাম, ক্ষতির পরিমাঁণ ও প্রতি, গৃহদাহের সংখ্যা, লুন্তিত 
ব্রব্যের তালিকা বিশেষভাবে বণিত হইয়াছে । যাহারা এই বিষয়ে তদস্ত 
করিয়াছেন তাহাদের সততায় আমার পুর্ণ বিশ্বাস আছে।” | 

(গ) যুক্তপ্রদেশের বণিক সম্প্রদায় জেল! ম্যা্জিষ্ট্রেটকে ৭ই আগষ্টরে লিখিত 
পত্রে কাণপুর সহরে বিশেষতঃ নারায়ণগঞ্জ বাঁজারে বণিকর্দের নির্বিচারে 
প্রহার, আঘাত ও গ্রেগারের প্রতিবাদ করেন। এই সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ আমার 
নিকট আছে। ূ 

(ঘ) ২৪শে তারিখের পত্রে তাহার জানান, “কাণপুর সহরে বংশ ও 
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পদমর্যাদা নির্বিশেষে লোকগণকে গ্রেপ্তা« করা হইয়াছে, নিজেদের বাড়ীতেই 
অপমানিত ও প্রহার করা হইয়াছে, পুরুষদিগের অবর্তমানে পুলিশ কর্তৃক 
মহিল গণ অপমানিত ও নির্যাতিত হইয়াছেন।” 

($) ১৪ই আগষ্ট কাণপুরের হিন্দু সংঘ এক পত্রে জানান, “ব্যাপক 
গ্রেপ্তার ছাড়াও পুলিশ বাড়ীর দরজা! ভাঙ্গিয়! ঘরে ঢুকিয়া, জিনিষ ও আসবাব 
পত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মূল্যবান সামগ্রী লইয়া! যাইত।” 

(চ) মিঃ ওস্কার প্রসাদ সাকসেনা একজন গভর্ণমেণ্ট চাকরিয়া। 
তাহার বাড়ীর অত্যাচারের বর্ণনায় তিনি বলেন, “পুলিশ ক্ষিপ্তের ন্যায় 
গ্রামোফন ভাঙ্গে, রেডিওকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, রাস্তার উপর বাঁসন পত্র ভাঙ্গে, 
রাগ্নার জিনিষ, কাচাপত্র, ফটো! ও ছবির এই দশ! হয়। ইহাতে সন্তষ্ট না হইয়া 
তাহারা বাড়ীর মহিলাদের গালাগালি করিতে ও লাখি মারিতে অগ্রসর হয় । 
তাহার৷ অবাক হইয়া ভয়ে কাপিতে লাগিল । তাহারা নগদ ২১ টাকা 
ও ১৫০ টাকার অলঙ্কার লইয়া যায়। কালেক্টরগ্জ থানায় আমি ডাইরি 
করিতে চাইলে থানার লোক ডাইরি লইতে অস্বীকার করে।” 

(ছ) কলিকাতার একস্থানে হাঙ্গামার চব্বিশ ঘণ্ট। পরে পুলিশ আসিয়া 
গুলি বর্ষণ করিয়া স্থানীয় কয়েক জনকে হত্যা করে। ডাঃ পি» এন, ব্যানাজ্জির 
এই ঘটনার অভিজ্ঞতা আছে। 

(জ) ভারতীয় বণিক (87101 এর পরিচালনাধীনে ৩৪টি বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান ১৭ই আগষ্ট একটি প্রস্তাব অন্থমোদন করিয়! পুলিশ ও মিলিটারি 
কত্ৃকি গৃহস্থকে, কর্মরত বণিককে ও পথচারীকে দিয়া! রাস্তা হইতে বাধা ও 
জঞ্জাল অপসরণ করাইবার বিরুদ্ধে এবং বাসস্থান, গদি ও দোকান হইতে 
' যাহার! হাঙ্গামায় লিপ্ত নহে এরূপ নির্দোধী লোককে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। 
€(ৰ ) 90929095 01/:001০19 এ সংবাদ প্রকাশিত হয় «বোস্বাইএর সকল 

ংবাদপত্রে কোন কোন অঞ্চলের পথিক ও গৃহস্থ দিয়া রাস্তা বাট দেওয়ার কথা 


১৩২ আগঞ্র বিপ্লব 


বিবৃত হইয়াছে । আমাদের রিপোর্টাররা নিজের চোখে ঘটনা প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন এমন কি বন্দুক দেখাইয়া ভদ্র মহিলাদিগকে রাস্তা ঝাট দিতে বলা 
হইয়াছে ।” 

ঞ) ১৬ই আগস্ট 96৪7০) [18104 এই ঘটনাটি প্রকাশিত হয়-_“পুলিশ 
পাটনার বিভিন্ন মহন্তার লোকদিগকে এমন কি উচ্চ পদমর্যাদা! সম্পন্ম লোক- 
দিগকে বাড়ী হইতে টানিয়া আনিয়া রাস্তা! হইতে অবরোধ অপসারণ করিতে 
বাধ্য করে। এই কাধ্য করিতে অস্বীকার করিলে তাহার! নির্দয়ভাবে প্রহথত 
হইয়াছে । অগ্য সকালে পাটন! বারের প্রবীণ উকিল, হিন্দু মহাসভার সহকারী 
সভাপতি ও পাটন৷ সহরের বিশিষ্ট সম্মানিত অধিবাসী শ্রীনবাব কিশোর প্রসাদ 
(নং ১) যখন প্রাতঃ ভ্রমণে বাহির হন তখন সহসা তাহাকে ধরিয়া রাস্তা পরিফার 
করিতে আদেশ দেওয়া হয় । পাটনা সহরের বিখ্যাত ডাক্তার দামোদর 
প্রসাদকে তাহার বাড়ীর দ্বিতলে তীহার রোগশয্যা হইতে টানিয়া আনিয়া 
পাটনা কলেজিয়েট স্কুল পর্যস্ত রাস্তা পরিষ্কার করিবার জন্ত লইয়া যাওয়! হয়। 
পরে সৈন্যরা তাহার মন্তকে সাংঘাতিক আঘাত করে, ক্ষত হইতে প্রচুর 
রক্তপাত হইতে থাকে । পুলিশ প্রবীণ মোক্তার মৌলভী সাকারুল্লাকে বাড়ী 
হইতে টানিয়া সাংঘাতিকভাবে প্রহার করে। 

(১০) মিঃ এন, এম, যোশী মিঃ নিয়োগীর তদন্ত প্রস্তাব সম্পর্কে নিম্নলিখিত 
কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি 8010685 051511110610155 0078100এর 
সভাপতি। 

(ক) বোগ্বাইতে একটি বালককে গান্ধী মহারাজকি জয়” এই বলার 
অপরাধে গুলি.কর। হয়। 

(খ) কারা জেলার কতকগুলি ছাত্র গ্রামে গ্রামে সত্যাগ্রহ মন্ত্র প্রচার 
করিয়া বেড়াইতেছিল |. একদিন তাহার! এইবূপ প্রচার করিয়া ট্রেণ ধরিবার 
জন্ত কোন ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। ইহাদিগকে ধরিবার জন্য নিয়োজিত একদল 
সশত্থম পুলিশ ট্রেণ হইতে নামিয়া ছাআদিগের দিকে অগ্রসর হয়। ছাত্রদলের 
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নেতা পুজিশদলের কর্তীকে বলে যে তাহার! সত্যাগ্রহী ৮ ষর্দি পুলিশ 
তাহাদিগকে, গ্রেপ্তার করিতে চাহে তাহাতে তাহার! বাধা দিবে না। ইহা 
বলা সত্বেও পুলিশ নিরস্থ নিরীহ ছাত্রদিগের উপর গুলি বর্ণ করে। তিন জন 
ছাত্র নিহত হয়; বনু ছাত্র আহত হয়। শুধু ইহাই নহে পুলিশ আহতদ্দিগের 
কোন প্রকার সাহাষ্া এমন কি তৃষ্ণার্তকে জল দিতে গ্রামবামীকে বাধা দেয়। 
রেলওয়ে ্টাফ আহতদিগকে জল দিতে চায়, পুলিশ তাহাদদিগকেও পধ্যস্থ 
বাধা দেয়। 

(গ) মিরাটের গান্ধী আশ্রমের ম্যানেজার রামন্বরূপ শর্মা একদিন 
নিকটস্থ ভানয়ারী নামক গ্রামে যাইলে অন্য কাজে তাহার নিকট ৫০।৬০ জন 
পোক আসে । এই নিরস্ব ও শান্তিপূর্ণ জনতা দেখিণ্নাও একদল পুলিশ 
ইহাদিগকে হাঙ্গামাকারী ভাবিয়া! সেইস্থানে আসিয়া বেয়নেট চার্জ করিতে 
আরম্ভ করে । জনত] বেয়নেট চার্জের প্রতিবাদে প্রত্যাক্রমণ করিলে পুলিশ 
গুলি চালায়, তিন চারজন নিহত হয়। ব্যাপার এইখানেই শেব হয় না। 
ম্যানেজারকে নিহত বা আহতদের মধ্যে না দেখিয়া একজন পুলিশ তাহাকে 
জনতার মধ্য হইতে খুজিদ্লা বাহির করিয়া তিন বার গুলি করিয়া হত্যা 
করে। 

(ঘ) বোম্বাই প্রদেশের ধুলিয়৷ জেলায় ছোট লহর ননদারবারে পাচ হইতে 
১৫ বৎসরের ছোট মেয়েছেলেরা ৯»ই আগষ্ট স্কুলের ছুটির পর নেতাদের 
গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে একটি ছোট শোভা'যাত্র! করিয়া বাড়ী ফিরিতে থাকে। 
ইহাতে বাহিরের লোক কেহ ছিল না। এই সময়ে একজন লোক যাহাকে 
স্থানীয় অধিবাসিরা পুলিশ সাব ইনস্পেক্টরের শত্রু বসিয়া জানে সাব ইনস্‌- 
পেক্টরকে ঢিল ছুড়ির়া আহত করে । এই লোকটি শোভাযাত্রী ছিল না। 
সাব ইনস্পেক্টর ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণকারীকে শাস্তি না দিয়া 
শোভাধাত্রী ছাত্রছাত্রীর্দের উপর পূর্বে সতর্ক না করিয়! গুলি বর্ষণ করে। ইহার! 
সম্পূর্ণ শান্ত ছিল। তিন জন ছাত্র মারা যায়। | 


১৩৪ আগষ্ট বিপ্লব 


(এই সকল ঘটনা 907985 0:52] 1,1561665" 0010100 এর সহকারী 
সভাপতি ( ধিনি একজন অভীজ্ঞ সলিসিটার ) তদস্ত করেন |) * 

(১১) স্যার সুলতান আমেদ ( বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্য ) মিঃ 
নিষ্বোগীর তদস্ত প্রত্তাবের বিরোধিতা করেন £_ তাহার যুক্তি এইরূপ £-- 

€€ ক) হোম মেম্বার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যদ কোন প্রয়োজনাতিরিক্ত 
জুলুম হইয়া! থাকে তবে সেই শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টের নিকট 
অভিযোগ করিলে ও তাহার] সন্ত হইলে যাহা করা উচিৎ:তাহা তাহারা 
করিবেন। 

€(খ) এই তদন্ত কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ঃ- প্রথমতঃ 
আন্দোলনের ত্বরূপ, সর্ধ প্রকার আক্রমণাত্মক নীতি, গভর্ণমেণ্ট সম্পত্তি নাশের 
প্রতোক উপায়, আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গের প্রত্যেক অবলম্বিত পন্থা বিবেচন। কর। 
উচিৎ। ষে অফিসার মাঙ্গষ বা সম্পত্তি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাকেই 
আক্রমণ কর! হয়েছে । এইরূপ সব ব্যাপার তদন্ত করা খুব অস্থবিধাজনক। 
দ্বিতীয়তঃ যে অঞ্চলে এই আন্দোলন চলিতেছে তাহা এত ব্যাপক যে 
তস্ত কর] সম্ভব নয়। পঞ্জাব,উত্তর পশ্চিম-সীমাস্ত প্রদেশ ও সিদ্ধু-প্রদেশ ব্যতীত 
সাড়া ভারতময় এই আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বিহার ও আসাম ব্যতীত 
পুলিশ ২২৯ স্থানে গুলি বর্ণ করে। বিহার ও আসামের রিপোর্ট এখনও আমে 
নাই । বিহারে একস্থানে হাঙ্গামাকারীগণ বন্দুক ব্যবহার কারয়াছিল, সব 
জায়গায় এখনও আন্দোলন একবারে বন্ধ হয় নাই। কাজেই এখন তদন্ত চলিতে 
পারে না। 

“যখন হাঙ্গামাকারীগণ অসাধারণভাবে সাংঘাতিক কিছু করিয়াছে তখনই 
পুলিশ বা! মিলিটারি গুলি করিয়াছে। পুলিশ পক্ষে ৩১ জন নিহত, হাঙ্গামাকাপী 
গণের পক্ষে ৬৫৮ জন নিহত হইয়াছে । ১৬ই আগষ্ট কংগ্রেস পতাকা লইয়া 

ইগ্রেস বন্মাগণ ছারা. পরিচালিত ৫*** লোক মারাত্বক অস্ত্রক্ত্র লইয়া বিবার 
প্রদেশে মিনাপুর থানা আক্রমণ করে। সাব ইনস্পেক্টরকে থামে বাঁধিয়া) 
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জীবস্ত দগ্ধ কর! হয়, কয়েকজন পুলিশ জখম হয়, থানা বাঁড়ী ধ্বংস করা 
হয়। সীতমারিতে মহুকুম! হাকিম (ধনি একজন অন্ুগত সরকারি অফিসার), 
পুলিশ ইনস্পেক্টরঃ হেড. কনস্টেবল ও আরদালিকে একখানা ঘটরে যাইবার সময় 
মটর আটকাইয়া জনতা নৃশংসভাবে হত্যা করে। তাহাদের দেহের প্রত্যেক 
অংশ কাটিয়। পৃথক কর! হয়। 

“পুণিয়া জেলার রূসৌলীতে দশ হাজার লোকের জনাতা! থান! ঘেরাও করে 
এবং কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন করে। বড় ইনস্পেক্টর ও থানার অন্তান্ত 
কর্মচারি আপত্তি করায় আক্রান্ত হইয়া বাসায় পলাইয়া যায়। ছোট ইনস্পেক্টর 
ও দুইজন কনস্টেবলকে ধরিয়া দেহে কেরোসিন তৈল ঢালিয়! আগুনে পোড়ান 
হয়। 

“১৮ই আগষ্ট বিহারে নারায়ণপুরের পশ্চিমে একখান বিঘান দূর্ঘটনায় পতিত 
হয়, তাহাতে চালক মারা যায় কিন্তু জনতা বিমানের অন্য পরিচালকদের 
নৃশংসভাবে হত্যা করে। মারহোয়ারাতে (7970 %18. ) একজন ব্রিটিশ 
অফিসার ও চারজন অন্ত ব্রিটিশ কর্মচারি যেমন এক মাঠে মটর হইতে অবতরণ 
করিলেন অমনি তাহাদিগকে বর্শা দিয়! হতা! করা হয়। বিমান বিভাগের 
দুইজন ক্যানাভিয়ান অফিসার একটি ট্রেণে সাধারণ যাত্রী হিপাঁবে ভ্রমণ করিবার 
সময় ট্রেণটি জনতা৷ করতৃকিআক্রান্ত হয়। জনতা কামরার জানালাম টিল ছুড়িতে 
থাকে। অফিসারছ্য় জনতাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করে কিন্তু কোনই ফল হয় 
না। তাহারা ট্রেণ হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাদিগকে অ।ত 
নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। পরে একখানি একা করিয়া তাহাদিগের মৃত 
দেহ সহর্ময় ঘোরান হয়। ট্রেণখানিও পোড়ান হয়। ৰ 

“জনতার অপরাধের গুরুত্বর আন্দোলনের বাপকতা, গুলিবর্ষণের 
প্রয়োজনীয়ত] বিবেচন! করিয়া তদন্তের পক্ষে কোন প্রাথমিক যুক্তি নাই। 

“সৈন্যগণের আন্দোলন দমন করা কাজ নয়,কাজেই তাহারা এই সকল কাজে 
যোগদান করিতে সাধারণতঃ অনিচ্ছুক । টৈন্তবাহিনী খুব শৃঙ্খলা বন্ধ প্রতিষ্ঠান। 


১৩৬ আগষ্ট বিপ্লব 


ইহাদিগকে জরুরী কাজে বিশ্বাস কর! উচিৎ। যদি তাহারা বোঝে প্রত্যেক 
কাজের জন্য তাহাদিগকে তদন্ত কমিটির নিকট ব্যক্তিগত কৈফিয়ত “দিতে হবে 
তবে তাহারা এই সকল কাজে বেসামরিক শাসন বিভাগকে সাহাধ্য করিবে না। 
গভর্ণমেণ্ট নানা রিপোর্ট হইতে সন্তষ্ট যে পুলিশ ও মিলিটারি সঙ্কটজনক 
অবস্থায় তাহাদের কতব্য উত্তমভাবে সম্পাদন করিয়াছে । যদি পুলিশ ব! 
মিলিটারির অত)াঁচাবের অভিযোগ করা! হয় তবে প্রাদেশিক গভর্ণর ও সৈন্ত- 
বিভাগ তাহার তদন্ত করিবেন । অনেক ঘটন! যাহা এখানে বিবৃত হইয়াছে 
তাহা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হুইবে। তদন্ত করিলে পুলিশ ও মিলিটারির 
নৈতিক অবনতি হইবে।” 


(১২) সর্দার শান্ত পিং বলেন, “শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ত নহে পরস্ত 
আন্দোলনকারীগণকে ভয় দেখাইয়া আন্দোলন দমন করিবার জন্ত (7০11০5 
0£ £161)66512255 ) এবং তাহার্দিগকে বশে আনিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট পুলিশ 
ও মিলিটারি দ্বার অত্যাচার অনুষ্ঠিত করিতেছে । 

“আমি একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি £_-সুরজ নারায়ণ রাঁয় নামক একজন অবমর 
প্রাপ্ত পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর যুক্তপ্রদেশের গভর্ণরের নিকট এক [60119] 
দিয়াছেন; তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, “আমি ও আমার পরিবারস্থ সকলেই 
সরকারের বিশ্বাসী ও রাজভক্ত প্রজা সত্বেও গাজিপুরু জেলায় সেরপুর কালানে 
আমার গ্রাম্য বাড়ী অন্তান্ত লোকের বাড়ী সহ অগ্নিতে ভম্মীভূত করা হয়েছে। 
২৫১০০ টাঁক1 নগদ, ১০১০০০ টাকার অলঙ্কার ১০১০০ টাকার কাপড় চোপড় ও 
. আসবাব পত্র লুন্তিত হয় এবং মিলিটারির আদেশে সেইগুলি নষ্ট করা হয়। 
আমার যুঙ্যবান বেজেষ্টারি ও বেরেজেষ্টারি দিল সবই ভম্মীভূত কর! 
হয়। সিনিয়র সাব ইনস্পেক্টর একদল কনৃ্ষ্টেধল লইয়া উক্ত গ্রামে আসে এবং 
লুঠতরাজ আরম্ভ করে, অধিবাসিদিগকে বেপরোয়াভাবে আঘাত করিতে 
আরম্ভ করে। আহত ও নিহত সকলকেই জলে নিক্ষেপ করাহয়। অনেক 
আহত ব্যক্তি উপযুক্ত চিকিৎসা পাইলে হয়ত বাচিয়া বাইত ।” | 
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(১৩) মিঃ কষ্ণননাচারি বলেন, 

“জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিতে তাঞ্জোর ও কুস্তকোণমে গুলি কর! হয়। রামনাদে 
পুরুষদের অনুপস্থিতিতে তিনটি গ্রাম পোড়াইয়া! দেওয়া হয়। শ্রীলোকদিগকে 
উৎপীড়ন কর! হয়। লোকদিগকে মনে আতঙ্ক ব্য করার কম্য ও বশে 
'আনার জন্য মাদ্রাজ প্রদেশের বহু ঞ্জেলায় পুলিশ জুলুম চলে |” 

(১৪) মিঃ গোবিন্দ দেশমুখ বলেন, 

“ভোর বেলায় নাগপুরের উপকঞ্ হইতে আগত টা মিলিটারির! 
গুলি করে। তাহার! পাড়াগায়ের লোক, সান্ধ্য আইন সম্বন্ধে কিছুই জানে না । 
ভাহার। ০৮০1০এ দুপ্ধের ভাড় লইয়া যাতায়াত করে । যে গোয়াল! ভাড লইয়া, 
০5০1০এ যাতায়াত করে তাহাকে গুলি করায় কোন কারণ থাকিতে 
পারে না|” 

পনাগপুরে গোলমালের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম । যখন মিন্টারি 
পৌছিল তখন সেখানে কোন ভাঙ্গামাকারী ছিল না। তবুও মিলিটালি এলো- 
মেলোভাবে গুলি করিতে আরম্ভ করে। আমি সর্বাঙ্গে আঘাত প্রাপ্ত এরূপ 
বহু লোককে দেখিয়াছি। তাহাদের মধো গুলির সময়ে অনেকে নিজেদের বাড়ীতে 
অবস্থান করিতেছিলেন, অনেকে দোকানে কাজকর্ম করিতেছিলেন । সেই 
অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হন। ,.শান্তি স্বাপনের পরও সন্ত্রান্ত লোকদের বাড়ী হইতে 
বাহির কবে রাস্তা পরিষ্কার করিতে বাধা করা হয়। তাহাদের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের 
ডাক্তার ও উকিল ছিলেন । জঙ্গের ও সন্্াস্ত লোকদের পিয়নকে গুলি করিয়া 
মারা হয়।” ৃ 

(১৫) মিঃ লালটাদ নাভালরায় বলেন, “ছুইটি জিনিষ বিবেচন! করা দরকার ; 
যখন জনতা উচ্ছৃঙ্খল হয় তখন বলপ্রয়োগ আইন সঙ্গত। যখন কোন 
অফিসারের জীবন বিপন্ন হয় তখন তাহার গুলি চালান আইন সঙ্গত। 
বেত্রাঘাত বিশেষ ক্ষেত্রে আইন সঙ্গত। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা! বর্তমান 
ছিল কি ন! তাহ! তদস্ত সাপেক্ষ । | 
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“মিঃ এ্যানে ও হোম মেম্বার বলিয়াছেন প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট ও মিলিটারি 
বিভাগ প্রকৃত প্রয়োজনাতিরিক্ত গুলি চালনা ও বল প্রয়োগের অভিযোগ তদস্ত 
করিবেন কিন্তু মধ্যপ্রদেশের ও যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট তস্ত করিতে অশ্বীকার 
করিয়াছেন। আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :_পুনায় ১২ই আগষ্ট মিপিটাবির 
বেপরোয়৷ গুলি চালনায় অন্ত সকলের সহিত নির্দোষ গৃহকত্রাগণ নিজেদের 
বাড়ীতে গুলির আঘাতে নিহত হন। তাঁহার রাস্তায় কিংবা হাঙ্গামাকারীদের 
মধ্যে ছিলেন না। মিঃ ম্যাগুলিক বোম্বাই আইন পরিষদের সভ্য। তিনি 
উক্ত ঘটন! ত্বচক্ষে দেখেন। তিনি মি: এানের বিবৃতি অনুসারে বোম্বাই 
গভর্ণমেণ্টের নিকট অভিযোগ করেন। তাহাতে কোন প্রতিকারই তিনি পান 
নাই । মিঃ যানের বিবৃতির কি মূল্য আছে?” 

(১৬) স্যার রেজিনান্ড ম্যাক্সওয়েল মিঃ নিয়োগীর তদন্ত প্রস্তাবের 
বিপক্ষে বলেন, *পুলিশ জুলুমের অভিযোগ তদন্ত করিয়! দেখা গিয়াছে যে 
অধিকাংশ অভিযোগ হয় ভিত্তিহীন না হয় আংশিক সত্য কিংবা এক তরফা। 
নানদরবারে ( ১০ঘ দেখুন ) পুপিশ লাঠি হাতে এক হাজার লোকের উত্তেজিত 
জনতার সম্মুখীন হয। পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইতে আদেশ দেয়, জনতা 
আদেশ পালন করে না, তখন পুলিশ নেতাদের গ্রেপ্তার করে। জনতা 
টিল ছোড়ে, সাব ইনস্পেক্টরকে চোখে ও পেটে ছোরা মারে। তখন 
ম্যাজিষ্ট্রেট গুল ছুড়িতে আদেশ দেন। ১৯ বার গুলি ছোড়া হয়। ইহাই 
প্রকৃত ঘটনা, শোভাযাত্রায় স্ুল-ছাত্র ছিল ন।। (এই তদন্ত কে করিয়াছে ব৷ 
কি ভাবে হইয়াছে মিঃ ম্যাক্সওয়েল তাহার কোন উল্লেখ করেন না। এক 
তরফ গোপন তদন্তের উপর দেশবাসীর আস্থা নাই।) মিরাটের ব্যাপার 
গভর্ণমেন্টের গোচরীভূত হয় নাই । 

*৩১শে ডিসেম্বর পর্ধ্স্ত ৫৯ জন পুলিশ, ১৪ জন মিলিটারি অফিসার নিহত 
হইয়াছে। ১৩৬৩ জন পুলিশ ও ৭* জন মিলিটারি আহত হইয়াছে । 
১০৩ রেলওয়ে গাড়ী, ১৯২ থানা, ৪৯৪ গনর্ণমেণ্ট অট্টালিকা, ৩১৮ রেলওয়ে 


আগষ্ট বিপ্লবের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৩৯ 


ষ্টেশন, ৩০৯ পোষ্টাফিস, ১১,২৮৫ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ধ্বংস ব! সাংঘাতিক 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে । 

“১৯৪২ খৃষ্টাব্ষের শেষ পর্যন্ত ৬০,২২৯ জন লোক গ্রেপ্তার হয়, ১৮০০০ লোক 
ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা মতে অবরুদ্ধ থাকে, ৯০৪ জন নিহত হয়, ১৬৩০ 
জন লোক আহত হয়; (অবশ্য ইহা! হইল সরকারি রিপোর্ট। সরকারি 
অত্যাচারের আসল সংখ্যা ইহার চেয়ে অনেক বেশী ।) 

“বিহারে কাটরা নামক স্থানে ১৫ই আগস্ট ৫০০০ সশস্ত্র লৌকের জনতা থান। 
আক্রমণ করে এবং গুলি করিবার পূর্বে জনতা! সাব ইনস্পেক্টারকে ও ৮ জন 
কনেষ্টবলকে আঘাত করে। সাব ইনস্পেক্টার অজ্ঞান হইয়! পড়ে। এক জনকে 
হত্যা কর! হয়, বাকী কনষ্টেবপদের নিরস্ত্র করিয়৷ সাংঘাতিকভাবে প্রহার করা 
হয়। সাব ইনস্পেক্টরের সম্পত্তি লুঠন কর] হয় এবং থানা বাড়ী পোড়ান হয়। 
এইথানে যদি পুক্ি প্রথমেই গুলি করিত তবে ঘটনাটি এইরূপ হইত না। 

*২৩শে আগষ্ট মুঙ্গেরে জনতা কতকগুলি লোককে, যাহার! জনতার সঙ্গে 
যোগদান করিতে চাহে নাই, ধরিয়। নানা প্রকার অত্যাচার করে। জনত! তিন 
জনের একটি করিয়া চোখ বর্শার ফলা দিয়া উপরাইয়া দেয়, একজনের 
চোখ পোড়াইয়৷ দেয়ঃ চারজনের আঙ্গুল কাটিয়া দেয়। বোশ্বাইতে 
একটি বোম! বিস্ফোরণে'পাচজন আহত হয়ঃ পানধরপুর সহরে একটি বোম! 
বিস্ফোরণে একজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়। আহমেদাবাদে রাস্তায় 
বোমা বিস্ফোরণে তিনটি বালিক1 আহত হয়। 

(১৭) ১৯৪৬ খৃষ্টাকে ২র! জুলাই বিহার পরিষদে আগষ্ট আন্দোলনের 
সময়ে সরকারি কর্মচারিদিগের অমাহগধিক অত্যাচারের ব্যাপারে তদন্ত দাবি 
করিয়া এক প্রস্তাব উখখাপিত হয়। এই সময়ে বিহারে কংগ্রেসী মস্ত্রিমগুল | 
সেই সম্পর্কে ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ বলেন, “পানা সরকারি দপ্তরখানার সম্মুখে 
গুলি ব্ধণের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মচারিগণ আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা কর সত্বেও 
আমি মনে করি গুলি বর্ষণের সময় মানুষের জীবন লইয়া যেরূপ ছেলেখেল। 


১৪০ আগষ্ট বিপ্লব 


হইয়াছিল ও নিষ্ঠৰ ভাবে অপব্যবহার হইয়াছিল সেরূপ আর কখনও 
হয় নাই।" 

মিঃ রাম বিনোদ সিং (১নং ঘটনা দেখুন ) এই প্রসঙ্গে বলেন, “একজন 
ভারতীয় অফিসারের কার্যাবলী চিরকালের জন্ত কলঙ্ক হইয়া থাকিবে । এই 
অফিসার কংগ্রেস কর্মীদের মুখে মদ ঢালিয়! দিতে তাহার চাপরাশিকে আদেশ 
করেন এবং নাবাথপুর থানা এলাকায় জনতাকে অনুধাবন ও গুলি করিতে 
সৈন্তগণকে আদেশ করেন। এই বীরত্বব্যপগ্তক কার্ষের জন্জ পুরস্কার 
স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট তাহাকে “রায় বাহাছ্বর' উপাধিতে ভূষিত করেন। 
কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের অধীনেও এই রকম অফিসার দেখিয়া আমি দু:খিত 1” 

মিঃ বিদ্ধেশ্বরী প্রসাদ বলেন, “একমাত্র দ্বারভাঙ্গা জেলাতে পুলিশের গুলিতে 
৪৯ জন আহত হয়। দ্বারভাঙ্গার জজ সাহেব মিঃ সালিসবারি নিজ ভাতে 
আইনের ভার গ্রহণ করিয়া মধুবনীর চরক] সংজ্ঘের সমস্ত গৃহ ভন্মীভূত করিয়! 
দেন। তাহার আদেশে বেপরোয়াভাবে গুলি বধিত হয়। একস্থানে ত্রিশ 
জন মহিলাকে পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয় ও নির্মমভাবে বেত্রাঘাত কর] হয়।” তিনি 
পরিষদে একটি বালিকার নিকট হইতে প্রান্ত একখানি পত্র পাঠ করেন 
“পান্ত্রে কিরপে পর পব চারজন ঠসন্য বালিকার উপর পাঁশবিক অত্যাচার করে 
তাহার মর্শন্ধদ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে ।” 

মিঃ বাস্থদেব সিং বলেন, পকাটিহারের কিশোরী লাল কুণ্ডু এম, এল, এ 
মহাশয়ের অল্প বয়স্ক পুত্র জাতীয় পতাকা বহন করিবার অপরাধে গুলিতে 
নিহত হয় । মি: ট্যানক্রকের অত্যাচারে সমস্ত সীতামারি মহকুমা! বিভীষিকার 
রাজত্ব হয়। বহু লোককে দড়ি দিয়া ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া টানিয়া 
লওয়া হয়|” 

উপরোক্ত 0০817011 ০£ 90866 ও 021705]1 £8552109]গতে বিবৃত 
ঘটনাগুলি আমরা উল্লেখ করিলাম কারণ উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্বশীল 
সভ্যগণ কর্তৃক উক্ত ঘটনাগুলি বিবৃত হইয়াছে । তাহারা প্রকাশ তদস্ত ন! করিয়। 


সরকারি কর্মচারিদের উৎগীড়ন ও পুলিশের জুলুম ১৪১ 


কিংব! নিজে সন্তুষ্ট ন! হইয়! ঘটন! বিবৃত করেন নাই । ঘটনাগুলির সত্যতা ও 
দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। যদিও ঘটনাগুলি যোগশুন্য তবুও 
উহাদের গুরুত্ব আছে বলিয়৷ আমর] উল্লেখ করিলাম । এই পুস্তকের দ্বিতীর খণ্ডে 
অন্ত কতকগুলি স্থানের আগর বিপ্লবের বিবরণ ধারাবাহিকভাবে দেওয়! হইয়াছে । 


সরকারি কর্মচারিদের উৎগীড়ন ও পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদ 


আগষ্ট বিপ্লবের সময় অনেক ক্ষেত্রে আতঙ্ক স্ঙির জন্য যে.প্রয়োজনাতিরিস্তঃ 
বলগ্রয়োগ ও গুলি বর্ষণ এবং পাশবিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বহু 
দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মচারি ও মন্ত্রী কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে । এই স্বীকৃতির 
ফলে অনেক উচ্চপদস্থ কর্মগরির ছুর্ভোগের সীমা ছিল না । অনেকে পদত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। আমর] দু'একটি ঘটন! নিয়ে বিবৃত করিলাম । ইহা হইতে 
বোঝা যাইবে যে জুলুমের অভিযোগ মোটেই ভিদ্ভিহীন নহে । 

মামলার রায়ে জুলুমের স্বীকৃতি :_ঢাকজাতি গুলি-চালনা 
মামলায় মিঃ এস্‌. কে. দাস নিয্লিখিত রায় দেন :-_“পুলিশ পলায়মান জনতার 
প্রতিও ষে কোন লোকের প্রতি গুলির পর গুলি চালাইতে লাগিল ; বোধ 
হয় অন্য কেহ পলায়মান জনসাধারণের পশ্চাদ্ধাবনও করে। হাটখোলা থানা 
বাড়ীর দক্ষিণে একটি মৃত দেহ, থানার নিকটস্থ পুলের দক্ষিণে একটি মৃত দেহ, 
সতীশ বিশ্বাসের দোকানের সম্মূথে একটি ছোট বালিকার মৃত দেহ পাওয়া যায় । 
থান! হইতে এক মাইলের বেশী দূরে একটি মৃতদেহ পাওয়া! যায়। হাটখোলার 
স্বত দেহটি একটি ভিখারীর। ইহা হইতে প্রমাণ পুলিশের গুলি চাগনা 
বেপরোয়া, অনিয়ত্রিত, কাপুরূষোচিত হইয়াছিল।” এইবপ বহু মামলার রায়ে 
পুলিশ জুলুমের কথা৷ উল্লিখিত হুইয়াছে। দ্বিতীয় থণ্ডে এইরূপ বহু মামলার, 
রায় দেয়! হইয়াছে। 


১৪২ আগস্ট বিপ্লৰ 


মিঃ ফজলল হকের স্বীকৃতি ও পদ্বত্যাগ £--বাংলার প্রধান মন্ত্রী 
মিঃ ফজলল হক একটি বিবৃতিতে শ্বীকার করেন যে মের্পিনীপুরে, ঢাকা 
জেলে গুলি বর্ষণ ব্যাপারে এবং নোয়াখালি জেলায় সানোঁ়া নামক স্থানে 
নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচারের ব্যাপারে সরকারি চাঁকরিয়ারা জুলুম 
ও অত্যাচার করিয়াছে । সানোয়া ব্যাপারে অতিরিক্ত মই্ুম! হাঁকিম 
একখানি টেলিগ্রামে সমস্ত প্রত ঘটনা. বিবৃত করিবার অপরাধে বদলি 
হইয়। যান। বাংলার আইন পরিষদে সরকারি কর্মচারিদের বিশেষতঃ 
মেদিনীপুরের ব্যাপারে জুলুম ও উৎপীড়নের তাদন্ত করিবার একটি কমিটি 
গঠনের জন্ত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। প্রধান মন্ত্রী তাহাতে সম্মতি 
দিয়া বলেন, "অভিযোগগুলি এত গুরুত্বপৃণণ অথচ নিদ্চিষ্ট যে সম্পকিত 
কর্মচারিদের স্বার্থের জন্য এই তদস্ত কর! দরকার 1” তিনি তদস্তের প্রতিশ্রাতি 
দেন। কিন্তু তদানীন্তন গভর্ণর স্যার জন হার্ববাট তদন্তের পক্ষপাতী ছিলেন 
না যদিও স্যার মাঝ্সওয়েল ও মি: এনে প্রতিশ্রুতি দেন যে প্রত্যেক 
গভর্ণরই অভিযোগের তদস্ত করিবেন। এই মতভেদের জন্ত ব্যাপার এতদূর 
গড়ায় যে প্রধান মন্ত্রীকে পদত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে হয়। ইহাতে বোঝা যায় 
গভর্ণমেণ্ট সরকারি কর্মচারিদের এই বিষয়ে উৎসাহ দান করেন। 

বিহারের গভর্ণর হ্যার টমাস ্টক়াটের পদত্যাগ :_ন্তার টমাস 
সার্ট (বিহারের গভর্ণর ) ভগ্রস্বাস্থ্যের অজুহাতে চাকরিতে ইস্তফা দেন। 
চাকরি ত্যাগের আসল কারণ অন্তরূপ। ১৯৪৩ থৃষ্টাবে ২৪শে মাচ্চ “হিন্দু” 
পল্রিকাতে পদত্যাদের কারণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রিপোর্ট বাহির হয়। 

"এখন দেখা যাচ্ছে স্যার টমাস সমস্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সারকুলার 
তারা জানাইয়া দেন যে তাহারা বুদ্ধ প্রচেষ্টায় জনসাধারণের সহযোগিতা 
লাভের জন্ত তাহাদের বিশ্বাস ও সদ্দিচ্ছা অঞ্জন করিবেন। সেই উদ্দেশ্টে 
তাহারা পুলিশের জুলুমের সমন্ত অভিযোগ গুরুত্বের সহিত মনোযোগ 
দিবেন। আইন ভঙ্গতা ও হাঙ্জামা নিবারণের অজুহাতে পুলিশ লুঠন, 
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জোর জুলুম ও অগ্সিকাণ্ড করিয়াছে-_এই অভিযোগের ফলে যেন লোকের মনে 
তিক্ততা না, থাকে ।***লোকের মনে যদি না ধারণা হয় যে গভর্ণমেণ্ট নিয়তম 
কর্মচারিদের উতপীড়ন সত্যই সহ করিবে না তবে যুদ্ধ প্রচেষ্টা সফল 
হইবে না। কতকগুলি অফিসারের গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের তৎপরতার 
সহিত বিবেচনা করিবার অনিচ্ছ! দেখিয়া গভর্ণর ছুঃখ প্রকাশ করেন। স্যার 
টমাস কয়েক জন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে যাহারা ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ 
করিয়াছেন শান্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ।” 

অনেকের মতে গভর্ণরের এই সব কাজ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মনঃপুত হয় 
নাই। এই সব কারণে গভণর পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 

মিঃ মুনের পদ্ত্যাগ-মি: মুন আই, সি, এস পঞ্জাব গভর্ণরের 
সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের দমননীতির নিন্দা করিয়া এক বন্ধুকে 
পত্র লেখেন। সেই পত্র 09:80: ধর] পড়ায় তাহাকে চাকরি ত্যাগ করিতে 
হয়। 

১৯৪৩ খুষ্টান্বে ২৮শে জুলাই 908550081) পত্রিকা এই বিষয় লেখে £-_ 
“মিঃ মুনের পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধে রিপোর্ট বড় অন্বস্তিকন্ব। পঞ্জাবের বিখ্যাত 
শীয়। উচ্চ শিক্ষিতা একন প্রবীণ মহিলার গ্রেপ্তারের পর মিঃ মুন পঞ্জাবের 
একজন উচ্চ পদবিশিষ্ট অফিসারের নিকট হইতে অনুসন্ধানে জানিতে পান থে 
মহিলাকে নিয়শ্রেণী কয়েদীতৃক্ত করা হইয়াছে । তিনি আরও জানেন যে গভর্ণ- 
মেণ্টের মতে আগষ্ট বিপ্লবের কংগ্রেসী অন্তরীণদের সম্বন্ধে খুব কঠোর ব্যবস্থা 
অবলম্বন সমীচীন বিবেচিত হইয়াছে । মিঃ মুন মহিলার ভ্রাতার নিকট ধিনি 
অবসর প্রাপ্ত উচ্চপদবিশিষ্ট কর্ষচারি একখানি পত্র দেন। এই পত্রে তিনি 
গভর্ণমেণ্টের নীতির সমালোচনা কবেন। এই পত্র 02:330:এ ধরা পড়ার 
ফলে মিঃ মুনকে পদত্যাগ করিয়া পেন্সনহীন অবস্থায় বিলাতে ফিরিতে হয়।” 
বুরোক্রাসির কি মহিমা! ! 
মিঃ আর্থার মুরের পদ্রত্যাগ-_মিঃ আর্থার মুর বী্িনির পত্রিকার 
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সম্পাদক ছিলেন৷ তিনি শ্বাধীনম্তাবলম্বী ও নির্ভীক লেখক ছিলেন। ১৯৪২ খুষ্টাঝে' 
তিনি লর্ড লিনলিথগোর দমননীতির সমালোচন! করিয়৷ কতকগুলি প্রবন্ক 
লেখেন। যতদুর জান] যায় গভপমেন্টের প্ররোচনায় 9656552391) পত্রিকার 
স্বত্বাধিকারীগণ মিঃ মুরকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। 

ডাঃ শ্যাম। প্রসাদ মুখাজ্দ্রির এঁতিহাজিক পদত্যাগ পত্র 
ভারত-বরেণ্য নেতা ডাঃ শ্ঠামাপ্রসাদ মুখার্জি ভারত গভর্ণমেণ্টের দমন- 
নীতির প্রতিবাদে ও মন্ত্রীদের প্রত্যেক কাজে বাংলার গভর্ণরের হস্তক্ষেপের 
প্রতিবাদে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া গভর্ণরের কাছে ১১৪২ সালে ১৬ই 
নভেম্বরে এক পত্র দেন। তাহাতে তিনি মেদিনীপুরের অফিসারদের জুলুম 
সম্বন্ধে ও গভর্ণমেণ্টের দমননীতির সম্বন্ধে. ভীষণ প্রতিবাদ করেন 

গপ্রিয় স্টার জন, 

আমার পদত্যাগের ছুইটি কারণ £--প্রথমতঃ বত“মান রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
সন্বদ্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ও ভারত গভর্ণমেপ্টের নীতি আমি অগ্রমোদন করি 
না। দ্বিতীয়তঃ আপনি অকারণে মন্ত্রিদের কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রাদেশিক 
ত্বায়ত্ব শাসনকে প্রহসনে পরিণত করিয়াছেন। আপনি বাংলায় বিশ্বাস ও সহ- 
যোগিতার নীতি অবলম্বন করিতে পারিতেন। যখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের 
বহু পুর্বে আপনি ভারত গভর্ণমেণ্টের বত'মান দমন নীতির সংবাদ পাইয়াছিলেন 
তখন বিশ্বাস করিয়! প্রধান মন্ত্রী ছাঁড়া অন্ত মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিতে সাহস 
করেন নাই যদিও আপনি অনেক সরকারি কণ্মচারিদের সহিত পরামর্শ করিয়া 
ছিলেন । আপনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর ৯ই আগষ্ট আমাদিগকে হয় 
ভারত গভর্ণমেণ্টের দমননীতি অনুমোদন করিতে না হয় মন্ত্রীত্ব হইতে পদত্যাগ' 
করিতে বলেন। আপনি যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে আমাদিগের সাহায্য আশা করেন 
অথচ এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনি আমাদিগকে বিশ্বাস ও পরামর্শ করিতে 
অস্বীকার করেন। আমার সেই সমক্ন দৃঢ় ধারণ! হইয়াছিল ভারত গভরর্মেণ্টের 
নিষ্ঠুর দমননীতি অবলম্বন না করিয়া সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক 
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মীমাংসা করা উচিত ছিল। আমি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও বড়লাটকে সেই 
উদ্দেস্তে পত্র দিই। ***ইহা! এখন সুস্পষ্ট যে বতমান অচল অবস্থ! দূর করিবার 
সচ্ছিচ্ছা গভর্ণমেন্টের নাই। ইত্যবসরে আমি বিশিষ্ট রাজনৈতিকদের সঙ্গে পরামর্শ 
করিয়াছি । গান্ধীজী ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের অন্থমতি ধড়লাট 
আমাকে দেন নাই। (এখানে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ভরতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট 
স্থাপনের যুক্তি দেখান । ) 

“বর্তমান অচল অবস্থা অবসান করার দায়িত্ব ভারত সরকারের হস্তে । 
যতদিন পর্যস্ত ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা না দেওয়া হয় ততদিন পর্্যস্ত অচল 
অবস্থার সমাধান হইবে না । 

“***ইংরাজরা তাহাদের জন্মভূমিতে যেক্ধপ স্বাধীনভাবে থাকিতে ইচ্ছা 
করে আমরা আমাদিগকে সেইরূপ ত্বাধীনভাবে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ 
করিবার অধিকারী বলিয়া মনে করি। ভারতীয়দের একতার অভাব ব্রিটিশের 
মিথ্যা অজুহাত । 

“ব্রিটিশরা! যদি [91106 ৪130 £15 এর পুরাতন খেলা না খেলিয়া প্ররুত 
ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার মনস্থ করে তবে ভারতে সমস্ত দল নিজেদের স্বার্থের 
খাতিরে একত্র হইবে । আদল কথা ইংরাজরা যে কোন উপায়ে ভারতকে 
পরাধীন রাখিবে । পরাধীন জাতি কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্ত প্রাণ দিয়! 
লড়াই করিতে পারে না। ভারত স্বাধীন হইয়া অন্যান্ত শ্বাধীন জাতির 
সহিত একযোগে একৃমিস শক্তির কবল হইতে মানব জাতিকে মুক্ত করিতে 
চায় ।'**সকলের চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার এই যে এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে খন 
ব্রিটিশ শক্তি এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে ইহার অধীনস্থ বৃহৎ ভূমিখগ্ডের প্রত্যেক দেশের 
অধিবাসীদের মনে স্বাধীনতা রক্ষার নিরতিশয় আগ্রহ সঞ্চার করিতে না পারায় 
সেই সকল ভূমিখণ্ড ইহার হস্তচ্যুত করিতেছে তখন ভারতের ব্যাপারে সেই ভুল 
নীতি অনুসরণ করিবার একগুয়েমি দেখান হইতেছে । যদি নিজের দেশকে স্বাধীন 
দেখিবার ও ৫বদেশিক প্রতুত্ব অবসান করিবার আকাজ্ষা পোষণ কর! অপরাধ 
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হয় তবে প্রত্যেক আত্মমর্ধাদা! সম্পন্ন ভারতবাসীই অপরাধী । ভারতের 
অনেক শ।সনকর্তা ভারতের সহর ও গ্রামের রাস্তাঘাটে পঞ্চমবাহিনীকে 
ঘুরিয়া বেড়াইতে স্বপ্ন দেখেন ।...আমরা চাই আপনারা যথালভব শীঘ্র নিরাপদে 
নিজের দেশে চলে যান। এখন ইহা! আপনাদের ভাব! কি যুক্তিসঙ্গত যে যে 
জাতি বিরাট ভূমিখণ্ড অধিকারের অতৃপ্ত বাসন! ও উদ্যম হৃদয়ে পোষণ করে সেই 
নৃতন (জাপানী ) প্রভৃকে আমরাংভারতে আহ্বান করিব? আমরা এই ভারত- 
ভূমিকে আমাদের নিজত্ব করিতে চাই এবং 'আমরাই ইহাকে শাসন করিতে চাই। 
--ইংরাজরা ভারতের হিতৈষী অছিন্বরূপ-_-এই নীতির মুখোস খুলিয়! গিয়াছে 
এবং আপনারা আমাদের চক্ষে আর ধূগি নিক্ষেপ করিতে পারিবেন ন1।... 

“ভারতবামী যদি মনে না করে তাহারা স্বাধীন এবং যে কোন মূল্য দিয়া 
স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে তবে ভারতবাসীকে চীন ও রাশিয়ার মত লড়াই 
করিতে উদ্বুদ্ধ কর! যাইবে না--এই বিষয়টি ব্রিটিশরা উপলব্ধি করিতে পারেন 
নাই। 

“স্বাভাবিক ও.ন্তাসঙ্গত উপায় অবলম্বন না! করিয়! বিপ্লব দমন করিবার 
জন্য এই তিন মাস গভমেণ্ট দমননীতির শাসন চালাইয়াছে।.".এই তিন 
আনে জনসাধারণ বুলেটের ভয় হারাইয়াছে। ভারতকে পদানত রাখিবার 
পরবর্তী কি উপায় হইবে? আজ ভারতের সর্বত্র অসন্তোষ ও তিক্ততা 
বিরাজ কৰিতেছে। একটা নিরন্তর ও আত্মরক্ষার উপায়হীন জাতির সহিত 
লড়াই করা জগতে সর্বাপেক্ষা সোজা! কাজ। আজ অনেক ব্রিটিশ 
প্রতিনিধি-বন্ত। মনে করেন বর্তমানে ভারতবর্ষ কিংবা ইহার কোন অংশ 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিয়াছে । যদি তাহাদের এই বিশ্বাস হয় তবে 
ভারতবাসীকে অস্ত্র সরবরাহ করা হক এবং সমত্বের ভিত্তিতে যুদ্ধ হ'ক। 
ঘটন। বিপর্ধ্যয়ে জনসাধারণ এত সম্পূর্ণভাবে হতাশ হইয়াছে যে বর্তমান 
অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তি পাইতে তাহারা যে কোন পরিবর্তন সাদরে 
অভ্যর্থনা করিবে। 
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“রাজনৈতিক বিজ্ঞতার অভাবে ভারতীয়দের সদ্দিচ্ছা ও সাহাধ্য অবিশ্বাস 
ও তিক্ততায় পরিণত হইয়াছে। আমি একথা বলছি না যে গত তিন মাসের 
বিবেচনাহীন ধ্বংসাত্মক কার্ধকলাপ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনয়ন করিবে । 
অরাজকতা বন্ধ করিতেই হইবে । কিন্তু তাহাই একমাত্র সমস্যা নয়।... 
আপনারা ভারতীয় অসস্তোষের গোড়ার কারণ বুঝিতে পারেন নাই। যদি 
ভারতে শাস্তি স্থাপন করিতে.হয় তবে স্বাধীনতার ক্ষুধা! মিটাইতে হইবে। 
ভারতের ন্যায়সঙ্গত আকাজ্ষ। পূরণের জন্য গঠন মূলক নীতি অবলম্বন না করিয়া 
কেবল শক্তির সাহায্যে অরাল্গকতার বহিঃপ্রকাশ প্রতিরোধ করিলে ব্রিটেন ও 
ভারতবর্ষের মধ্যে বিবাদ বাড়িয়া যাইবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত- 
বাসীকে শুধু বেয়নেটের ভয়ে পদানত রাখা! যাইবে ন1। 

'গগত জুলাইতে লিখিত পত্রে আপনি যে প্রণালীতে বাংল! প্রদেশ শাসন 
করিতেছেন তাহাতে আমি আমার অসন্তোষ ও নেরাশ্ত জ্ঞাপন করিয়াছি । 
আপনি একটার পর একট৷ গুরুতর তুল করিতেছেন। বাংলায় এই প্রথম 
হিন্দু-মুসলমানের বৃহৎ অংশ দ্বারা পরিচালিত মন্ত্রীমগ্ুল গঠিত হুইয়াছে। যে 
দল বা ব্যক্তি রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কারণে পরম্পরের প্রতি ভীষণভাবে 
বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন তীহারা জনসাধারণের কল্যাণকল্পে একত্র মিলিত 
হইয়াছেন। বিলাতের ও ভারতবর্ষের অনেক উচ্চপদস্থ কম্মচারিবা হিন্দু- 
মুসলমানের এই সুদৃঢ় মিলন পছন্দ করেন না। আপনিও আমাদের এই মিলিত 
সহযোগিতায় সাড়া দেন নাই ।."*আপনি গোড়া হইতেই শাসনতন্ত্র মানিয়া 
চলেন নাই। আপনি সর্বদাই প্রতিক্রিয়াশীল অবিচক্ষণ স্থায়ী [. 0. ৩. 
অফিসার দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন। : 

«আপনি মন্ত্রীদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ করেন। আপনি মন্ত্রীমগুলের 
সর্ববাপদিসম্মত অনেক প্রস্তাব ধথ। বাংলায় সৈন্য গঠন, হোম গার্ডকে জনপ্রিয় 
করণ, পার্লমমেণ্টারিস সেক্রেটারি নিয়োগ, আমাদের পূর্ণ দাগিত্ব লওয়া স্বত্বেও 
রাজনৈতিক বন্দীদের মুদিদান্‌- প্রত্যাখান করিয়াছেন। আপনি পদে পছে 
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মন্ত্রীদের কাজে বাধা নিয়াছেন। নূতন অফিসার নিয়োগে আপনি মন্ত্রীদের 
পরামর্শ ছাটিয়1! ফেনিয়াছেন। মন্ত্রীদিগের তাহাদের নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা 
অনুসারে কাজ করিতে আপনি সুযোগ দেন ন1। 

“আগষ্ট বিপ্লব দমনের নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে দারুণ অবস্থার হষ্টি হইয়াছে। 
“**গভরণমেন্টের কোন রকমেই অফিসারগণকে জনসাধারণের উপর অত্যাচার 
করিতে কিংবা! নির্দোধী লোককে প্রহার করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিৎ নয়, 
কিন্ত আমাদের যথাসাধ্য চেষ্ট। সত্বেও বেপরোয়! গ্রেপ্তার চলিয়াছে, নির্দোষী 
লোককে প্রহার দেওয়! হইয়াছে এবং গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে । কোন 
সভ্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কদাচ প্রশংসনীয় উপায়ে অত্যাচার চালান হইয়াছে। 
'**আপনি বরাবরই উৎপীড়নের অভিযোগ তদন্ত করিতে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখান 
করিয়াছেন এবং সঠিক সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করিবার সহায়তা করিয়াছেন । 

“মেদিনীপুরের কতকাংশে রাজনৈতিক আন্দোলন খুব সাংঘাতিক আকার 
ধারণ করে। এই সব অপরাধীদের আইনসঙ্গত উপায়ে দমন করার বিরুদ্ধে 
কাহার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু জার্মাণির অধিকৃত অঞ্চলে যেন্প নৃশংস 
দমনকার্ধ চলিয়াছিল সেইবপ মেদিনীপুরে চলিয়াছে। শর সৈন্য ও পুলিশ 
দ্বারা শত শত গৃহ জালাইয়া দেওয়। হুইয়াছে। স্ত্রীলোকের উপর 
পাশবিক অত্যাচারের সংবাদ আমর! পাইয়্াছি,। হিন্দুদিগেরু বাড়ী জুঠ 
তরাজ করিতে মুসলমানদ্িগকে উৎসাহ দেওয়। হুইয়াছিল.-১ অনেক 
ক্ষেত্রেই পুলিশই এই কার্ধ করিয়াছে । কলিকাতা হইতে এই আদেশ জারি করা 
হয় যে পুলিশ হারা ঘরবাড়ী পোড়ান গভর্ণমেণ্টের নীতি নয়। আমার কাছে 
উপযুক্ত প্রমাণ আছে যাহার দ্বারা আমি দ্রেখাইতে পারি যে এ আদেশ মান্য 
কর! হয় নাই। এমন কি ১৬ই অক্টোবরের ঝড়ের পরও এবং তাহার এক 
পক্ষকাল পরে আমাদের সফরের পরও গৃহলুঃঠন ও গৃহদাহ চলিতে থাকে। 

ঞগভর্ণমেপ্টের লোকদের এই সব অত্যাচার অতি ম্বণিত। ন্বেচ্ছাসেবকদের 
দ্বারা অনুষ্ঠিত অরাজকতার সর্ধতোভাবে আমর! নিচ্দা করি। কিন্ত এই অপরাধের 
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জন্তা শাস্তিরক্ষকদের নির্দোধী লোককে আতঙ্কগ্রস্ত (ও উৎপীড়ন করার পক্ষে 
কোন যুক্তিনাই। সরকার কর্তৃক এক পক্ষকাল ঝড়ের সংবাদ এবং 
সাহায্যের আবেদন গোপন রাখা অমার্জনীয় অপরাধ । ঝড়ের পর 
কতকগুলি অস্ষসারের ওদাসীন্য ও হৃদয়হীনতার় তুলনা কোন সভ্য গভর্ণমেণ্টের 
ইতিহাসে পাওয়া যায় না। জেলা ম্যাজিষ্টরেটের উপস্থিতিতে আমর! অভিযোগ 
পাইয়াছি যে বাড়ীর ছাদ বাগাছ হইতে লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ 
নৌকা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় নাই (বঞ্চনানীতি: অন্দাবে নৌকাগুলি 
পূর্বেই বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল )। একজন ভদ্রলোক একটি হৃদয়বিদারক বিবরণ 
দেন। তিনি ও অন্তান্ত ভদ্রলোক কয়েকজন নরনারী ও শিশুকে নিকটস্থ জলে 
নিমজ্জিত অঞ্চল হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে একখান ভাসমান নৌকা মাত্র 
কয়েকঘণ্টাঁর জন্ত অফিসারদের নিকট হইতে চান। এই প্রার্থনা সরাদরি 
নামঞ্জুর হয়। বিপদগ্রস্থ লোকগুলি জলন্রোতে ভামিয়। চলিয়া যায়। ইহাদিগকে 
আর জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়. নাই। ঝড়ের পরও যে সকল অঞ্চলে জন 
সাধারণ সহযোগিতা : করিতে চাহে, সেখানেও সান্ধ্য আইন বলবং 
খাকে। . 

“আমাদের হস্তক্ষেপেও কোন ফল হয় নাই। বন্যায় শতকরা ৭৫--৮৫ গবাদি 
পশু মারা যায়। বাকী দুগ্ধবতী সবৎসা গাভীগুলির অধিকাংশ ভারতরক্ষা 
আইনান্থসারে সৈন্তদিগকে খাওয়াইবার জন্ত জোরপূর্বক লইয়৷ যাওয়া হয়। 
এইরূপ অমানুষিক নির্দয়তার তুরনা মিলে না। একজন অফিসার গভর্ণমেণ্টের 
নিকট রিপোর্ট পাঠান যে বিপ্ববের জন্ত লোকদিগকে স্থায়ী শিক্ষার দিবার 
উদ্দেস্টে একমাস সরকারি ব! বেসরকারি সাহাধ্য বন্ধ রাধা উচিৎ । কলিকাত। 
হইতে মেদিনীপুরে প্রেরিত প্রক্কৃত সাহায্যকারীগণকে ভারত রক্ষ। আইনাহুসারে 
আটক রাখা হয়। মৃত্বীদের পক্ষ হইতে এই সব অফিসারকে বদলি কর! ব! 
অভিযোগের তদন্ত করার কোন সম্ভাবনা নাই কারণ বল! হ'বে ইহাতে 
 গতর্দমেণ্টের ইজ্জতের হানি হইবে। 


১৫০ “ ৃ আগ বিপ্লব 


“ঘতদদিন না ঈশ্বরের কোপ বর্ষিত হয় ততদিন দেশের লোককে 
পুলিশের অত্যাচার নীরবে সন্থ করিতে হইবে। | 

“মেদিনীপুরের কংগ্রেসসেবী সহ অধিকাংশ লোক শান্তি স্থাপন করিতে 
চাহে। জেলের ভিতরের ও বাহিরের লোকের সঙ্গে আলোচন! করিয় 
আমার ধারণ! হইয়াছে যে য্দি সরকারী কর্মচারিরা সহান্ুতৃতি ও বিবেচনার 
সহিত ব্যবস্থা পরিচালনা! করিতেন তবে আন্দোলন বন্ধ হইত এবং 
মেদদিনীপুরবাসীর! গভর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে বন্তাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্য 
দামে ব্রতী হইত। স্থানীয় কর্মচারিদের শৈথিল্য ও দীর্ঘসত্রতার জন্ত এবং 
কলিকাতার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষ'-বিভাগের প্রতিবন্ধকতার জন্য এক মাস 
সময় নষ্ট হইয়াছে । ইতিমধ্যে হাজার হাজার লোক আহার, আশ্রয়, গুঁষধ, 
বন্্ ও পানীয় জলের অভাবে কষ্ট পাইতেছে। অত্যাচার, উ পীড়ন ও সাহাষ্য 
দানে উদাসীনতা খুব নিষ্ঠর ও মারাত্মক ব্]াপার। কতকগুলি অফিসারকে জেল! 
হইতে বদলি না করিলে অবস্থার উন্নতি হইবে ন! কিন্তু আমরা একবারে 
ক্ষমতাহীন। আপনিও এই বিষয়ে আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করেন। আপনি বাংলার গভর্ণর হিসাবে ঝড় ও বন্যাপ্রস্ত অভ্ভৃতপূর্বব ক্ষতির 
জন্ত সময়মত একটি সহাচ্ছভূতির বাণী দিতে পারিতেন না কি? নিরপেক্ষ 
তদন্তের আদেশ দিবার সংসাহস কি আপনার আছে? 

"পাইকারী জরিমানা ধার্ধের নীতি কঠোর সমালোচনার যোগ্য । কেবল 
হিন্দুদের উপরই পাইকারী জরিমান! ধাধ্য হয়। ইহা! পুরাতন জিজিয়া করের 
ব্রিটিশ সংস্করণ। প্রধান মন্ত্রী এইরূপ কর ধার্যের বিরোধী এবং তিনি 
জরিমানা ধার্যের কয়েকটি নীতি প্রবর্তন করিতে চাহেন কিন্তু আপনি 
তাহাতে আপত্তি করেন। বেপরোয়াভাবে জরিমানার পরিমাণ ধার্য কর! 
হইয়াছে । মোট ক্ষতির সহিত ইহার কোন সামগ্রস্ত নাই । আমি কয়েকটি 
ৃষ্টান্তের কাগজপত্র খুব সতর্কতার সহিত পরীক্ষা! করিয়াছি এবং জরিমানার 
পরিমাণের ভীষপত্ব আমাকে স্তভিত করিয়াছে । আমি জোর করিয়া! বলিতে পারি 


সরকারি কর্মচারিদের উ পীড়ন ও পুলিশের জুলুম ১৫১ 


যে কোন নিরপেক্ষ বিচারকের নিকট সমস্ত কাগজপত্র উপস্থিত করিলে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার রায় হইবে যে জরিমানা অভিন্যান্স অনুসারে মোটেই 
ধার্যযোগ্য নয়, কিংবা জরিমানার পরিমাণ ক্ষতির পরিমাণের নহিত 
অসামঞ্ধস্তপুর্ণ ।****** 

“প্রধান মন্ত্রীকে জানিতে না দিয়! অনেক ক্ষেত্রে জরিমানা ধার্য করা 
হইয়াছে। সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী প্রস্তাব করিয়াছেন যে জরিমানা আদায় 
এক সপ্তাহ মুগতুবি রাখা! হউক এবং মন্ত্রীদের সভায় জরিমানা আদায়ের নীতি 
বিবেচনা কর] হইবে। মন্ত্রীদের সভার অনুষ্ঠান করিতে আপনার কোন আপতি 
ছিল না কিন্তু আপনি অগ্রেই মন্ত্রীদের প্রতি অসম্মানজনক অসৌজন্য প্রদর্শন 
করিয়া যথেষ্ট স্পই্টতার সঙ্গে বলিয়াছিলেন যে অবিলম্বে জরিমানা! আদায়ের 
জন্য আপনার নিজন্ব বিবেচনাঁঃতে যে কোন উপায়েই হুকুম জারি করিবেন। 

প্ডড়ই আশ্চর্য যে জনসাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত বা জাতিগত 
বৈষমা সংক্রান্ত প্রত্যেক বিষয়ে আপনি এই প্রদেশের জনগণের প্রকৃত 
স্বার্থের প্রতি অসাধারণ গুদাসীন্ত দেখাইয়া! কার্য করিতেছেন । সহান্থভৃতি 
ও সদ্দিচ্ছা বোঝবার আগ্রহ দেখাইলে বত'মান কঠিন সঙ্কট অবস্থা অনেকটা 
প্রশমিত হইত । 

“আপনি যাহা করিয়াছেন তাহা শক্রকে (জাপানীদের ) সাহাধ্য করিবে। 
সামরিক কোন ব্যাপার মন্ত্রীদের ঘুণাক্ষরেও জানিতে দেওয়া হয় না। আমরা! 
এখনও আশ! করি ভারতবর্ধ ও বাংলা সাফল্যভাবে রক্ষিত হইবে ।” 

ডাঃ শ্টামাগ্রসাদ ভারতের একজন সর্বজন বরেণ্য নেতা । তিনি দায়িত্বশীল 
মন্ত্রী হিসাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়া মেদিনীপুর সম্বন্ধে যে সব উক্তি করিয়াছেন 
তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়! আমব] নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারি। 

ডাঃ মুখাজ্দির পদত্যাগ পত্র হইতে তিনটি বিষয় স্পষ্ট প্রমাণ হয়_- 
(১) বাংলায় [:০5115019] £১8005915 একটা বিরাট প্রহমনে পরিণত 
হুইয়াছিল। ১৪৩৫ খৃষ্টাব্ধের ভারত-শাদন আইনাহুসারে মন্ত্রীদের অনেক দায়িত্ব 


১৫২ আগষ্ট বিপ্লব 


আছে এবং তাহার! ব্যবস্থা পরিষদের নিকট দায়ী। কিন্ত বাংলার গভর্ণর 
মন্ত্রীদের কোন পরামর্শ ই গ্রহণ করিতেন না। মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতাই ছিল 
না। অধস্তন [. 0, 5. অফিসারদের পরামর্শ অনুসারে বাংলার গভর্ণর কাজ 
করিতেন। 

(২) আগষ্ট বিপ্লব দমনের জন্য কর্তৃপক্ষ বালায় বিশেষতঃ মেদদিনীপুরে 
অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন । গভর্ণমেণ্ট এই বিষয় তাদস্ত করিতে 
সাহসী হন নাই। মনে হয় গভর্ণর ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিরা এই বিষয় ইচ্ছামত 
উদ্দাসীন ছিলেন। 


(৩) ক্রীপস প্রস্তাবের মূলনীতি যে একট! ধাপ্লাবাজি তা বাংলা! গভর্ণরের 
কাধ্যকলাপ হইতে বোঝা যায়। প্ররুত ক্ষমতা হস্তাস্তর করা দূরের কথা, 
১৯৩৫ খ্ষ্টাব্বের ভারত-শাসন আইনাছুসারে যেটুকু ক্ষমতা মন্ত্রীদের ছিল তাহাও 
হাত ছাড়া করিতে গতর্ণর রাজি ছিলেন না। | 

স্যার সি, পি, রামন্বামী আয়ারের পদত্যাগ্- মহাত্মা! গান্ধীর 
গ্রেপ্তারের কয়েক দিনের মধ্যে বড়লাটের শাসন পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য গার 
সি, পিঃ রামস্বামী আয়ার পদত্যাগ করিয়া অকন্মাৎ দিল্লী ত্যাগ করেন। 
তিনি মাত্র একমাস পুর্বেবে এই নৃতন কার্ধে যোগদান করেন। তিনি বাহৃতঃ 
পদত্যাগের যে কৈফিয়ত দেন তাহা সকলের কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রতীয়মান 
হয় নাই। সেই সময় শোনা যায় যেস্তার রামস্বামী ততান্তীস্তন ঘটনাবলীতে 
মনে খুব অস্বস্তি বোধ করেন এবং অচল অবস্থা দূর করিবার জন্ত গান্ধীজীর 
'অস্তরীণালয়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বড়লাটের অনুমতি প্রার্থনা. করেন 
কিন্ত বড়লাট অন্থুমতি দেন নাই। যদি এই রিপোর্ট সত্য হয় তবে ইহাতে 
স্পষ্ট বোব! যায় প্রকৃত মিটমাটের জন্ঠ বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্যদেরও 
কোন ক্ষমতা ছিল না1। তাহাদের চেষ্টাতে বাধ! হ্যতি করা হইত। 


মিঃ চাচ্চিলের দসতপুর্ণ বিরতি ও তাহার প্রতিক্রিয়া 


ভারতীয় নেতৃবন্দের আবেদন-_কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারে দেশময় 
যে সঙ্গীন ও অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাতে অকংগ্রেশী নেতৃবৃন্দ খুব বিচলিত 
ইইপ্া পড়েন। তাহারা দিল্লীতে ৯ই সেপ্টেপবর সমবেত হইয়া! অচল অবস্থা দূর 
করিবার জন্য একটি যুক্ত আবেদন মিঃ চাচ্চিল ও বড়লাটের কাছে পাঠান। 
মিঃ ফলল হক, ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখাঞজ্জি, খান বাহাছুর আল্লা বকৃস, 
মিঃ হবিবুক্পা (ঢাকার নবাব ), সর্দার বলদেও সিং ম্তার রাধাকষ্ণনান্‌, 
মিঃ জহিক্ুদ্দীনঃ ডাঃ আন্সারি প্রভৃতি গণ্যমান্ত নেতৃবৃন্দ আবেদনে সহি করেন। 
আবেদনটি সংক্ষেপে এইরূপ-_ 

প্বর্ভতমান যুদ্ধ এক পক্ষে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা অপর পক্ষে শোষণ 
ও জাতিশ্রেষ্ঠতার মধ্যে ছন্দ। এই যুদ্ধের গোড়া হইতে ভারতবর্ষ দাবি 
করিতেছে যে গ্রেট ব্রিটেন ভারতকে সমতা ও স্বাধীনতা দিবে, তাহাতে 
গ্রেট ব্রিটেনের ঠনতিক মর্যাদা বাড়িবে। যে কোন কারণে গ্রেট ব্রিটেন 
তাহ! এড়াইয়। যাইতেছে । মালয়ে, ব্রন্মে, মিশরে ও আযর্াণ্ডে ব্রিটিশ নীতির 
পরাজয় স্পষ্টই প্রমাণ করে যে যদি ব্রিটিশ ভারতবর্ষে তাহাদের নীতির সাফল্য 
দেখিতে চায় তবে ভারতবাসীর উৎসাহ ও সঙ্গিচ্ছা প্রয়োজন । ভারতবাসীর মনে 
কর! দরকার যে তাহারা নিজেদের সম্মান ও স্বাধীনতা, তাহ'দের ঘরবাড়ী 
রক্ষা করিতেছে । কংগ্রেস তাহার ন্যাধ্য দাবির কোন সাড়া না পাইয়া 
নিতাস্ত হতাশ হইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য তাহাদের নীতির পরিবর্তন 
করিয়াছে কিন্ত সেই নীতি কার্ষে পরিণত করার পূর্বে তাহার! কারারুদ্ধ হন 
এবং সরকারের দমননীতি আরম হয়। 

«আক্রমণ ও প্রত্যুক্রমণ ভারত ও গ্রেট ব্রিটেনের সন্তোষজনক মিলনের 
পক্ষে উপযুক্ত আবহাওয়া নহে। যুদ্ধের পরে যদি ভারতকে ম্বাধীনতা দেওয়া 
হয় তবে এধন তা দিতে আপত্তি কেন? যুদ্ধকালে প্রধান রাজনৈতিক 
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দলের প্রতিনিধি লইয়া! জাতীয় সরকার যাহা যুদ্ধে সাহাধ্য করিবে তাহ! 
গঠন করা হোক। সমস্ত বিবাদীয় বিষয় মুলতুবি রাখিয়া! এখনই “ভারতবর্ষের 
ত্বাধীনতা ঘোষণ! কর হউক। ভারতীয় সমন্তার সমাধান করিলে মিত্রশক্তিকে 
সাহাষ্য করা হইবে। স্বাধীন ভারত শক্রর সঙ্গে কোন সন্ধি করিবে না 
বরঞ্চ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে। ভারতে ঘটনাবলী ভ্রত সাংঘাতিক 
পরিস্থিতির দিকে চলিতেছে । গত শত বৎসরের মধ্যে ব্রিটেনের প্রতি 
ভারতের এত তিক্তভাব দেখা যায় নাই। সময় থাকিতে আমরা ব্রিটেনের প্রধান 
মন্ত্রীকে ভারত ও গ্রেট ব্রিটেনের স্বার্থের খাতিরে এই সমন্তার সমাধান 
করিতে সনির্বন্ধ অন্গরোধ করিতেছি ।* 

মিঃ চার্চিলের কুখ্যাত বিবৃতি-_কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ও হাজার হাজার 

ংগ্রেস কর্মীর গ্রেপ্তারের ফলে ষে ভীষণ আন্দোলন আরম্ত হয় তাহাকে কেন্দ্র 
করিয়া! ১*ই সেপ্টেম্বর মিঃ চাচ্চিল পালণমেণ্ট একটি বিবৃতি দেন। প্রধান মন্ত্রী 
হইবার পর এই প্রথম তাহার ভারত সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি । এই বিবৃতি 
অসত্য ও ভ্রমাত্মক উক্তিতে পূর্ণ, ভারতীয়দের আশা আকাকঙ্ষার প্রতি তাচ্ছিল্য- 
পূর্ণ উদাসীনতা প্রকাশক, দমননীতির পোঁষক্ক, নেতৃবৃন্দের উপরোক্ত আবেদনে 
স্পর্ধাপুর্ন প্রত্যুত্তর । ভারতের অচল অবস্থা সমাধানের পরিবর্তে এই বিবৃতি 
ভারতবাসীর মনের তিক্ততা ও নৈরাশ্য আরও বদ্ধিত করে। বিবৃতিটি 
এইরূপ £-- 

*“(১) ভারতের ঘটনাবলীর দ্রুত উন্নতি হইতেছে এবং অবস্থা মোটের উপর 
আশাগ্রদ। (€২) ব্রিটিশ গভর্শষণ্ট ঘোষিত ক্রীপস প্রস্তাবের মূলবিষয়ই ব্রিটিশের 
ভারতীয় নীতির ভিত্তি। এই নীতি এখনও পূর্ণাঙ্গ ও অবিভাঙ্ রহিয়াছে। 
(৩) কংগ্রেস ক্রীপসের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়াছে । কিন্ত কংগ্রেস সমস্ত 
ভারতের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নয়, ইহা অধিকাংশ ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব 
করে না, এমন কি ইছা! হিন্দু জনসাধারণেরও প্রতিনিধিত্ব করে না। ইহ! মাত্র 
একটি দলের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং কয়েকজন শিল্পী ও ধনীর সাহাযাপুষ্ট। 


মিঃ চাচ্চিলের দস্তপুর্ণ বিবতি ও তাহার প্রতিক্রিয়া ১৫৫ 


ব্রিটিশ ভারতের, ৯ কোটি মুমলমান যাহাদের নিজেদের মতামত প্রকাশের অধিকার 
আছে এরই, ঈময়ে একজন সভ্য 0736259 বলেন), & কোটি তথাকথিত 
অনুন্নত ও অন্পৃশ্য জাতি যাহার উপস্থিতিতে ও ছায়ায় তাহাদের হিন্দু সমধন্মী- 
গণ নিজেদের অপবিভ্ত্রী মনে করে, ৯২ কোটি ভারতীয় করদ বাজোোর প্রজা 
যাছাদের সহিত আমরা সন্ধিনুত্রে আবদ্ধ-_এই তিন দলে মোট ২৩২ কোটি লোক 
কংগ্রেসের বাহিরে এবং ইহাদের সহিত কংগ্রেসের মূলগত পার্থক্য আছে। হিন্দুঃ 
শিখ ও খুষ্টানদিগের মধো বহু লোক কংগ্রেসের বর্তমান নীতির নিন্দাবাদ 
করেন। তাহাদিগকে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই । এই মৌলিক বিষয়- 
গুলি স্বীকার না করিলে ভারতীয় সমস্যা হৃদয়ম করা সম্ভবনয়। (৪) 
মিঃ গান্ধী ষে অহিংস নীতি এতদিন প্রচার করে আসছেন এবং যাহা কোন 
দিনই বাস্তবে পরিণত হয় নাই, সেই অহিংস নীতিকে কংগ্রেস অনেক বিষয়ে 
ত্যাগ করিয়াছে । কংগ্রেন স্পইতঃ রেল ও টেলিগ্রাফ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন» 
বিশৃঙ্খলা হৃষ্টি, দোকান লুণ্ঠন ও পুলিশ দূল আক্রমণ করিবার জন্য বিপ্নবাত্মক 
আন্দোলনের পরিকল্পনা করিয়াছে । ৫৫) এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য-অন্ততঃ ফল 
হবে, জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় বিদ্ন 
ঘটান। 


(৬) ইহাও হতে পারে যে জাপানী পঞ্চম বাহিনী কংগ্রেসের এই সব 
কাধকলাপে ব্যাপকভাবে বিশেষতঃ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ সম্পর্কে সাহাষ্য 
করিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যায় যে বাংলাকে আসাম সীমানায় রক্ষায় নিযুক্ত 
ভারতীয় বাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় আক্রমণ করা হইতেছে । 

(৭) এমতাবঙ্থীয় বড়লাট ও ভারত সরকার বড়লাটের শাসন পরিষদের 
(যাহার অধিকাংশ সভ্য ভারতীয় এবং যাহারা দেশ-হিতৈষী ও বিচক্ষণ ) 
সর্ববাদিসন্মত অনুমোদনক্রমে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও প্রার্দেশিক প্রতিষ্ঠানগুলি 
শক্রত| ও অপরাধমূলক পন্থা! অবলম্বন করায় উহাদিগকে বে-আইনী ঘোষণা ও 
দমন করেন। মিঃ গান্ধী ও অন্তান্ত প্রধান নেতাগণকে সব রকম সুখ স্বাচ্ছন্দের 
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ব্যবস্থ। সহ আটক রাখা হইয়াছে এবং সকল রকম বিত্ব বিপদের হাত হইতে 
রক্ষা করা হবে। 

(৮) ব্রিটিশ সৈন্ত বাহিনী ব্যতীত যে সকল সামরিক জাতির উপর ভারত 
বক্ষার ভার নির্ভর করিতেছে সুখের বিষয় সেই জাতির উপর কংগ্রেসের কোন 
প্রভাব প্রতিপত্তি নাই। ভারতে বাধ্যতামূলক সামরিক ব্যবস্থা না থাক! 
সত্বেও ১০ লক্ষ লোক সামরিক বৃতি গ্রহণ করিয়াছে । (আগষ্ট বিপ্লবের ) গত 
ছুই মাসেই খন কংগ্রেস ভারত সরকারের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করিতেছে তখন 
১ লক্ষ ৪৭ হাজার লোক ৬০1০:)৮৪০: হইয়! তাহাদের মাতৃভূমি রক্ষার্থে সম্রাটের 
নাহায্যার্থে আগুয়ান হইয়াছে । এখন ব্যাপার যেরূপ গ্াড়াইয়াছে তাহাতে 
দেখ। যায় কংগ্রেদ সৈন্ঠদিগকে বশে আনিতে পারে নাই বা আন্দোলন প্রবাহে 
তাহাদিগকে ভামাইয়া লইয়া ধাইতে পারে নাই। কংগ্রেস ভারতীয় কর্মচারি- 
দিগকে কর্তব্যচ্যুত করিতে পারে নাই। ভারতের বিরাট জনসাধারণ এই 

আন্দোলনে যোগ দেয় নাই। (৭) ভারতবর্ষ ইউরোপের মত প্রায় বড় 
মহাদেশ, ইউরোপের চেয়েও জনসংখ্যা বেশী । 


(১০) ভারতবাসীরাই ভারতবর্ষ শাসন করে। ৬০* এর কম ব্রিটিশ 
7.0.9. আছে। (১১) পাঁচটি প্রদেশে প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ শাসন চালাইতেছে। 
গ্রামে ও সহরে বহুলোক বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থার সাহাফ্যোর্থে দাড়াইয়াছে। 
*€১২) যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। খুব 
অল্পসংখ্যক জীবন নাশ করিয়া গৃহদাহ ও গৃহলুঠন দমন করা হইয়াছে। এই 
বিরাট দেশে ৫** এরও কম লোক হত্যা হইয়াছে । ব্রিটিশ সৈম্ের কয়েকটি 
মাত্র বিগ্রেড, বেসামরিক শক্তিকে সাহায্য করিয়াছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয় 
পুলিশ সাফল্যের সহিত হাঙ্জামাকারিগণকে দমন করিয়াছে । বীর ভারতীয় 
পুলিশ দল ও ভারতীয় কর্শচারিবুন্দ যাহাদের ব্যবহার উচ্চ প্রশংসার যোগ্য 
তাহাদিগকে আন্গগত্য ও দৃঢ়তার জন্ত আপনারা বাহব! দিতে বলিবেন ইহ 
সামি নিশ্চিত জানি। সংক্ষেপে বলা যায় যে কংগ্রেস গলের হ্গিঃস কাধ্যাবলী 
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হইতে একটি ব্যাপার বোবা! যাচ্ছে যে কংগ্রেস অপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান । 
বড়লাট যে দৃঢ় অথচ নিয়ন্ত্রিত নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং যে নীতিতে 
ভারতীয়দের জীবন রক্ষা হইতেছে এই গভর্ণমেণ্ট ( ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট ) সেই: 
নীতিকে সমর্থন করিতেছে । ভারতে বহু সৈম্ত পৌছিয়াছে। এখন ভারতে যত 
শ্বেত সৈম্ত আছে পূর্বে কখনও এত ছিল ন1। অতএব ভারতের বত'মান 
অবস্থায় অকারণ ভয় বা নৈরাশ্টের কারণ নাই ।” 

চাচ্চিলের উক্তি ভ্রমাত্মক :_-(১) ১০ই সেপ্টেম্বরে চাচ্চিলের বিপ্লবাত্ক 
কার্যের কোন প্রশমন দেখ! যায় নাই। বিবৃতির দিনও বহুস্থানে ধ্বংসাত্মক 
কার্য পুরাদমে চলিতেছিল। পূর্বোল্লিথিত আগষ্ট বিপ্রবের ঘটনার সহিত তারিখ 
মিলাইলে ইহা ম্পই বোঝ] যায়। তখন বিপ্লবের সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল। 
(২) ক্রীপস প্রস্তাব ভারতের ও ব্রিটেনের পক্ষে বিপজ্জনক। 

(৩) জ্রীপসই ত্বীকার করেন যে কংগ্রেদ ভারতে প্রতিনিধিমূলক বৃহৎ 
প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান। বত'মানে 0801066 7015510703 তাহা শ্বীকার 
করিয়াছেন । সেইজন্য ক্রীপস ও 02178 7/0155107 কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের 
দুয়ারে বহুবার ধর্ণ। দিয়াছেন। কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য ব্যবসাদার বা শিল্পপতি 
নহেন। কংগ্রেসের মধ্যে বহু শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত লোক চারি আনার 
সভ্য আছেন। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেসের সভ্য । মোমিন, অর» 
আজাদ, জামিয়ৎ উলেমা ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা কংগ্রেসের বিরোধী 
নন। মোমিনরাই সংখ্যায় ৪ কোটি। এই সকল মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান, 
অন্পৃশ্যদের প্রতিষ্ঠান, হিন্দু যহাসভা, শিখ প্রতিষ্ঠান ও খৃষ্টান প্রতিষ্ঠান ক্রীপস 
প্রস্তাব সমর্থন করে নাই। সকলেই কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবি সমর্থন 
করেছেন। মুসলীম লীগ কংগ্রেন বিরোধী বটে কিন্তু উহাও ক্রীপস্‌ প্রস্তাব 
প্রত্যাখান করেছে। লীগ ও কংগ্রেস উভয়েরই লক্ষ্য ভারতের ম্বাধীনত৷। 

(৪) কংগ্রেসীদল কেবল বহিঃশক্র আক্রমণ প্রতিরোধের জন্ত হিংস নীতি 
সমর্থন করে। অন্যান্ত বিষয়ে কংগ্রেস অহিংল ছিল। আগস্ট আন্দোলনে; জন্য 


১৫৮ আগষ্ট বিপ্লব 


ংগ্রেস মোটেই দায়ী নয় কারণ তখন নেতার] সব কাবারুদ্ধ। কংগ্রেস কোন 
কালেই ভারত রক্ষার ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটায় নি। আগষ্ট বিপ্লবের জন্য কংগ্রেস যে 
দায়ী বা বিপ্লব পঞ্চম বাহিনীর কার্য তাহার কোন প্রমাণ চাচ্চিল উল্লেখ করেন 
নাই। বিপ্লব আরমের পূর্বেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। (৫) উত্তর-পশ্চিম- 
সীমান্ত প্রদেশের সামরিক পাঠান জাতি কংগ্রেসের পূর্ণ শ্বাধীনতার দ্বাবী সমর্থন 
করে। এই প্রদেশ মুনলমান প্রধান হইলে ও কংগ্রেন সমর্থক । (৬) উদরান্ের 
জন্য বেতনের বিনিময়ে যারা যুদ্ধ করে তারা ৬০191:৩০: নয়। কংগ্রেস 
€সন্তসংগ্রহে বাধ। দেয় নি, বরং জহর লাল ১০ লক্ষ ড০180052: সংগ্রহ 
করতে চেয়েছিলেন । গভর্ণমেণ্ট তাহাতে রাজী হন নাই। ভারতবর্ধ রাশিয়া 
বাদে ইউরোপের সমান । 

(৭) এগারটার মধ্যে আটটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রী মগুল ছিল কিন্তু 
তাহার! ব্রিটিশ কতৃকি ভারতের স্বাধীনতার দাবির অন্বীকারের কারণে মস্ত 
ত্যাগ করেন। জাতীয় ভাবের জন্ত বাংলার হক মন্ত্রীমগ্ডল স্ত/র জন হার্ব্বাট 
কতক বে-আইনীভাবে পদচ্যুত হন। 

(৮) বহু তথাকথিত অস্পৃশ্ত কংগ্রেসের সভ্য । মহাত্মার অনুপ্রেরণায় ও 
পরিচালনায় কংগ্রেস অন্পৃশ্দের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা! বা উন্নতির জন্ত 
যুহ৷ করিয়াছে ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট বা অন্ত কোন সম্প্রদায় তাহা! করে নাই। 
মহাত্ম! নিজের জীবন হরিজনদের কার্ষে উৎসর্থ করিয়াছেন । (৯) দেশীয় রাজ্যের 
প্রজাদের উপর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এত দরদ উথলে উঠছিল যে ১৯৩৫ খুষ্টাবের 
ভারত শাসন আইনে তাছাদিগের নাম পর্যন্ত উদ্ভিখিত হয় নাই। তাহাতে 
বলা হয়েছে রাজারাই সর্ব সর্বা। কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের রাজ- 
নৈতিক অধিকারের চেষ্ট৷ করিতেছে । বহু প্রজ। কংগ্রেসের সভ্য । অধিকাংশ 
রাজ্যে কংগ্রেসের শাধাকমিটি প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারতীয় রাজোর প্রজা 
সন্মেগনে কংগ্রেস নেতারা! সভাপতিত্ব করেন। কাজেই দেশীয় রাজ্যের 
প্রজার. কংগ্রেলের বাহিরে এই উক্তি. সম্পূর্ণ তূল। 
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(১০) কংগ্রেন এই হিংসাত্মক বিপ্রব “কান দিনই সমর্থন করে নাই। কংগ্রেস 
প্রস্তাবে ইহাক ঘুণাক্ষরে কোন আভাষ নাই। (১১) ব্রিটিশ দিভিলিয়নরাই ষদ্দিও 
তাহাদের সংখ্যা কম তাহারাই ভারতকে শাসন করিতেছেন। ভারতীয় 
অফিসাররা তাহাদের হুকুম তামিল করেন। এমন কি মন্ত্রীদেরও কোন ক্ষমতা 
নাই। (১২) যর্দিও বড়লাটের অধিকাংশ সভ্যই ভারতীয় কিন্তু তাহারা বড়লাট 
কর্তৃক মনোনীত হন; তাহার! জনসাধারণের প্রতিনিধি নন বা তাহার! 

পরিষদের কাছে দায়ী নন। 

চাচ্চিলের বক্ত,তায় বিদেশে ও ভারতে বিক্ষোভ 

(১) মিঃ সিন্ওয়েল (পালণমেণ্টের সভ্য ) পালণমেণ্টে বলেনঃ “আমর! 
সকলেই জাপানের বিরুদ্ধে ভারত রক্ষার বিষয় নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়া- 
ছিলাম কিন্তু মিঃ চাচ্চিলের বিবৃতি কোটি কোটি লোককে নিরাশ ও বিশ্ময়ান্িত 
করিয়াছে ।” 

(২) [.071078 "10065 বলেঃ “যেমন শুধু কংগ্রেসের মত লইয়া কোন 
মীমাংসা সম্ভবপর নয় তেমন ইহাও সমান সত্য যে কংগ্রেসের মত অস্বীকার 
করিলেও কোন মীমাংস! সম্ভব নয়। স্বাধীনতার দাবী যাহা! কংগ্রেসের মূল নীতি 
তাহাও অন্যান্ত সকল গ্রধান রাজনৈতিক দলেরও দাবী। যে মুহূর্তে শত্র 
ভারতের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছে সেই সময়ে সমস্ত ভারতধাসীর শুভেচ্ছা 
অঞ্জন কর] অত্যন্ত জরুরী কাজ ।” 

(৩) 5০910070150 ( ব্রিটিশ সংবাদপত্রঃ) বলে, “কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে জেলে 
প্রেরণ এবং কঠোর নীতি অবলঘ্ধন মিলনের আদর্শ উপায় নয়। প্রধান মন্ত্রীর 
বক্তৃতার বিষয় বস্ত ও পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা হইতেছে। প্রধান 
মন্ত্রী বলতে ভূল করিয়াছেন ষে ক্রীপস প্রস্তাব শুধু কংগ্রেস দল নয় সকল 
দল কতৃণক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। নৃতন ভাবে আলাপ আলোচন! চালাইবার 
পক্ষে সাম্প্রদায়িক মীমাংসার জন্ত রাজ! গোপাল আচারিয়া. ও অন্যান্ত নেতৃবৃন্দ 
' €ষে েষ্ট1! করিতেছেন তাহ! সহানুভূতি ও উৎসাহের সঙ্গে বিবেচনা! করা উচিৎ । 


১৬? আগষ্ বিপ্লব 


(৪) 0151] 2150 101110217 03822666 ( ত্রিটিশ সংবাদপত্র ) বলে, 
*প্রতোক খাঁটি জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীঃ যাহার মধ্যে অনেকে ব্রিটেনের 
প্রতি গভীর শ্রদ্ধান্থিত এবং মিত্র পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণে নিঃসন্দেহরূপে আগ্রহান্বিতঃ 
তাহার! মিঃ চার্চিলের বক্তৃতা প্রসঙ্গে সত্যই বলিতে পারেন ষে ভারতবাসীর৷ 
রুটি চাহিয়াছিল তাহার পরিবর্তে পাথর পাইল। 


“ভারতের অগণিত লোকসংখ্যা হইতে -যাহার! কংগ্রেসের অন্ছগামী নহে 
এই রকম লক্ষ লক্ষ লোক বাদ দিয়া অবশিষ্ট সামান্ত লোককে কংগ্রেদ ভক্ত 
দেখাইয়া কংগ্রেলকে হেয় প্রতিপর় করার চেষ্টা নির্ববোধের মত কুটতর্ক করার 
সামিল। ৯ কোটি মুসলমান, ৫কোটি অস্পৃশ্য এবং দেশীয় রাজ্যের ৯২ কোটি 
প্রজা যাহাদিগকে মিঃ চাচ্চিল অকংগ্রেণী মনে করেন তাহার্দিগের সঙ্গে 
২, কোটি রাজনৈতিক চেতনা-শৃন্ত লোকদিগকে যোগ করিয়া তিনি এই 
তত্ব প্রমাণ করিবার আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিতেন যে ৪০ কোটি 
লোকের মধ্যে কংগ্রেমের মোটেই অন্থচর নাই। প্রধান মন্ত্রী গ্রতিনিধিমূলক 
জাতীধ সরকার গঠনের অনুমতি দিয়া বহু বিজ্ঞ জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর 
আকাহ্ব। পুরণ করিতে পারিতেন। ইহ! করিলে ভারতবাসীর মনের সন্দেহ 
দুর হইত। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট স্বর্ণ সুযোগ হারাইয়াছেন।” 


(৫) টা 90906950921) 2100 ৪০2 বলেনঃ “এই সঙ্কট মৃহৃতে ভারত 
রক্ষার জন্য ভরতীয় সরকার গঠনই ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নীতির প্রথম উদ্দেশ । 
স্তার ষ্টাফোর্ডের ভারত ত্যাগের সময় ব্রিটিশের সদ্দিচ্ছায় সকলেই বিশ্বাস করিত; 
কিন্তু মিঃ চাচ্চিলের বক্তৃতার পর সকল শ্রেণীর ভারতীয় জাতীয়তাবাদী 
ব্রিটিশের আস্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিবে। একমাত্র ব্রিটিশ নীতির 
আস্ত পরিবর্তন এই ধারণ! দূর করিবে। 


“ভারতে জাতীয় সরকার আবশ্তক এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি 
দিলে জাতীয় সরকার গঠন সম্ভব--এই বিষয়ে ভারতের সকল দল ও ব্যক্তি 


মিঃ চাচ্চিলের দস্তপুর্ণ বিবৃতি ও তাহার প্রতিক্রিয়। ১৬১ 


হিন্দু, মুদলমান, খৃষ্টান সকলেই এক মত। ''এই সরকার জাতীয় সরকার হওয়া 
চাই শুধু বড়লাটের শাসন পরিষদ হইলে চলিবে ন1 1” 

(৫) 1+0915০0065661 085810197;) বলে “প্রধান মন্ত্রী কতকগুলি গভর্- 
মেণ্টের বিবৃতিকেই প্রতিবাদ করিয়াছেন,*."যদ্দি মিঃ চাচ্চিলের বিবৃতিই 
ভারতের সমন্যা সমাধানের শেষ কথা হয় তবে গ্রেট ব্রিটেনে ও যুক্ত রাষ্টে গভীর 
নৈরাশ্তয হ্ষ্টি করিবে। যদি জাতীয় সরকার গঠন সম্ভব হয় তবে আমাদের 
বলবারকি আছে! অনেক ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ কংগ্রেল নেতাদের 
সঙ্গেঃসাক্ষাৎ করিতে চাহিষ্চেছেন কিন্তু বড়লাট অনুমতি দিতেছেন না, ইহ! 
বিজ্ঞজনোচিত কাজ নয়।” 

(৬) হিন্দু মহাঁসভার স্পেশ।ল কমিটির বিবৃতি--“মিঃ চাচ্চিলের বিবৃতি 
রাজনৈতিক জ্ঞানের শোচনীয় অভাবের পনিচাক্নক। ইহ সমগ্র ভারতব্যাপী 
গভীর প্রতিবাদ ব্য করিবে । সমস্যার আসল কথ। এই ঘে ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্ট ক্ষমতা হম্তাতস্তরিত করিতে চায় কিনা? ক্রীপস প্রস্তাব 
আমাদের কার্ধতঃ কিছুই দেয় নাই। আমরা চাই মিঃ চাচ্ছিল মধ্যকালীন 
জাতীয় সরকারের পরিকল্পনা রচনা করুন।.."দমননীতি ব্রিটিশের প্রতি 
্বনাকে আরও বদ্ধিত করিয়াছে ।...মিঃ চাচ্চিল আমেরিকা, রাশিয়া ও 
চীনের প্রতিনিধিগণ লইয়! ভারতবর্ষের অবস্থা নিজে পরিদর্শন করুন ।” 

(৭) মিঃ সাগ্র ও মিঃ জয়াকরের যুক্ত বিবৃতি £--"আমরা গভীর নৈরাশ্য 
ও উদ্বেগের সহিত মিঃ চাচ্চিলের বিবৃতি ও মিঃ আমেরির বক্তৃত। পাঠ করিয়াছি । 
এই বিবৃতি ভারতীয় অবস্থাকে আরও খারাপের দিকে লইয়া যাইবে ।**. 
মিঃ আমেরি বলিয়াছেন ষ্র্যাফোর্ডের ভারত ত্যাগের পরই স্পষ্ট বোঝ! গেল 
নিঃ গান্ধীর প্রেরণায় কংগ্রেস বত'মান গভর্ণমেণ্টকে বিকল করিবার ও অমান্ত 
করিবার নীতির দিকে ঝুকিতেছেন”। এখন দেশের লোক জানতে চায় গভর্ণমেন্ট 
ইহ! নিবারণ করিবার জন্ত কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? মিঃ চাচ্চিলের 
মতে যদি কংগ্রেন অগণিত ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব না করে তবে এই সঙ্কট 

১১ 


১৬২ আগষ্ট বিপ্লব 


জনক সময়ে ( অর্থাৎ বিপ্লবের তিন মাসে ) হিন্ুমহাঁসভা, মসলেম লীগ বা অন্য 
রাজনৈতিক দলের সহিত আলোচনা করা হয় নাই কেন? মিঃ ক্রীপস দিল্লীতে 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন ভারতীয় সমস্তা সমাধানের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে 
মীমাংসার দরকার । যদি সে আশা নাথাকে তবে কোন পরিবর্তন সম্ভব নম়্। 
তবে মিঃ চাচ্চিল কংগ্রেসের অপ্রতিনিধিত্বের বিষয় কি করিয়া ৰলেন? 
প্ড়লাটের শাসন পরিষদের ভারতীয় সভ্যের সংখ্যা লইয়া কোন তর্ক উঠে 

নাই। তাদের কি ক্ষমতা আছে তাহা লইয়া তর্ক। বড়লাটের ক্ষমতা ত্যাগের 
কোন প্রতিশ্রুতি চাওয়৷ হয় নাই। বলা হইয়াছে যে ভারতীয় মন্ত্রীদিগের 
পরামশ বড়লাট গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন না। যদি ইহা সত্য হয় যে 
বড়লাট 0:025616810158] 1$007091:01, হিসাবে কাজ করিবেন তবে তাহ! 
প্রকাস্তে ঘোষণা করিতে বাধা কি তাহ। আমর! বুঝিতে অক্ষম।'.'যে শব দলের 
কথা মিঃ চাচ্চিল এখন খুব জোর গলায় বলিতেছেন পুর্বে এই সকল দলের 
সঙ্গে কোন আলোচন! করা হয় নাই । | 

“ভারতের গভর্ণমেপ্ট কিংবা হোয়াইট হলের রাজনৈতিক চেতন! বা! দুরদৃষ্টি 
নাই বলিয়াই ভারতে ইহা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হুইয়াছে। তাহারা এই বগিয়া 
আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিলেন যে এই বিরাট আন্দোলন শ্বতোপ্রণোর্দিত নহে, 
ইহ! মিঃ গান্ধীর লুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা মাত্র। ইহা মোটেই সত্য নয়। 
সকলেরই মনে সত্য সত্যই স্বাধীনতার আকাঙ্জা জাগিয়াছে। 

"ভারত গভর্ণমেপ্ট ও তাহার পরামর্শ দাতাদের রাজনৈতিক জন ভ্রমপূর্ণ। 
ভারত গভর্ণমে্ট বা প্রাদেশিক গভর্ণমে্ট বেসরকারি মতকে গ্রাহই করে না। 
এমন. কি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যগণকে পর্যন্ত বিশ্বাস করা হয় নাই। 
এই আন্দোলন কি এড়ান যাইত না? মিঃ গান্ধীর বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের 
প্রস্তাব দ্বণাভবে প্রত্যাথান কর! হ'ল কেন? বড়লাটের উপযুক্ত কাজ ছিল 
মিঃ গান্ধী ও অন্থান্ত দলের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচন। কর] ।...আমর! যেমন 
মিঃ গান্ধীকে তাহার আন্দোলনের সঙ্বল্প পরিত্যাগ কিতে অনুরোধ করিয়া 


মিঃ চাচ্চিলের দস্তপুর্ণ বিবৃতি ও তাহার প্রতিক্রিয়া. ১৬৩ 


ছিলাম, তেমন বড়লাটকে একটা 00/,£5:67506 আহ্বান করিতে অন্গরোধ 
করিয়াছিল । দুর্ভাগ্যবশত: আমরা ছুইটি কাজেই অকৃতকার্য হই। এটা আমরা 
না ভাবিয়! পারিতেছি না যে যদি সঙ্কট জনক মুহূর্তে গভর্ণমেণ্ট সকলের মত 
ংগঠন করার চেষ্টা করিত এবং জনসাধারণকে এই আশ্বাম দিত যে জনমতকে 
গ্রাহ করিবার মত দাক্বিত্ব সম্বন্ধে ভাতার! সচেতন তবে এই অবস্থা! এড়ান ষেত। 
»**সমস্ত ভারতবাসীকে বিদ্রোহী ভাবা যায় না। কেবল প্রকৃত বা কাল্পনিক 
রাজভজদিগের সহিত ব্যবহার করা রাজনৈতিক সমস্তা নহে। বিদ্রোহীদিগকে 
নিঞ্জের মতে আন! দরকার । ব্রিটিশ ইতিহানে বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে আলোচনা 
করিয়া শ্বমতে আনার বহু দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের একজনার একটি বিষয়ে 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞ! আছে। এইন্ধপ উপলক্ষে একদা একজন মহান্ুভব বড়লাট 
পরোলোকগত মিঃ সি, আর, দাস ( তখন কারাবদ্ধ) সম্বন্ধে কোনও ব্রিটিশ 
অফিসারকে বলিয়াছিলেন, “মনে রাখবেন আজ ধারা সম্রাটের বন্দী, কাল তার! 
সম্রাটের মন্ত্রী হতে পারেন এবং আজ ধারা মন্ত্রী কাল তীর] বন্দী হতে পারেন।” 
এই সকল অবস্থায় মিঃ চাচ্ছিল ও মিঃ এমেরির বক্তৃতা ভারতবাসীর মনে 
সর্বাপেক্ষা অনিষ্জনক ফল উত্পাদন করিবে ।” ইহারা জাতীয় সরকারের 
গঠনের পরামর্শ দেন। 
মিঃ আল্লাহু বকৃখসের বিবৃতি-_মিঃ চাচ্চিলের বিবৃতি পাঠে দৃঢ় ধারণ 
হয় যে ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তাত্তরের ও ভারতবাসীর আকাজ্ষা পূরণের কোন 
সপ্দিচ্ছা নাই। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের উপর সাম্রাজ্যবাদ প্রতৃত্ব বজায় রাখিতে 
ইচ্ছুক । ইহ! ভারত ও মিত্রশক্তির স্বার্থের পক্ষে ভয়াবহ। সকল ভারতবানী 
জানে যে সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক ও জাতিসম্পকিত বিভেদ ব্রিটিশেরই স্য্টি। 
মিঃ চাচ্চিলের সংখ্যা লইয়া ভেল্কী দেখান এবং ব্যাপক অসস্তোষকে লঘু 
করার চেষ্টা! ব্রিটিশ জনসাধারণকে প্রতারণা করিতে পারে কিন্তু যাহারা ভারতের 
প্রকৃত অবস্থ৷ জানে তাহাদিগকে প্রতারিত করিতে পারিরে না। বিবুতিতে 
মিঃ চাচ্চিল ভারতের রাজনৈতিক জীবনে নৃতন |বভেদ স্থষ্টি করিয়াছেন । 


১৬৪ রি আগষ্ট বিপ্লব 


“মিঃ চার্চিল 'যে অভিযোগ করিয়াছেন যে ৯ . কোটি মুদলমান স্বাধীনতা 
চা না তাহার আমুযা জোর প্রতিবাদ করিতেছি। মিঃ চার্চিল নিশ্চিত থাকিতে 
-পান্েন যে দমননীতি বতমান সঙ্কটের কোন সমস্ত নদ ঃ 
মিঃ আল্লাহু বকৃখলের উপাধি ত্যাগ_-মিঃ আল্লাহ বকস্‌ উপাধি ত্যাগ 
করিয়া ধড়লাটকে নিয়লিখিত পত্র দেন, "আমি 0.9. চি, ও খান বাহাছুর 
উপাধি ত্যাগ করিতে মনম্থ করিয়াছি কারণ আমার ধারণা ও মত অন্্সারে 
উপাধি আমি রাখিতে পারি না।*,.ুন্ধবাধার গোড়াতেই আমর! আশ! করিয়া- 
ছিলাম যে মিত্রশক্তির যুদ্ধনীতি অনুসারে ভারতকে স্বাধীন কর! হবে এবং স্বাধীন 
দেশ হিসাবে সে পৃথিবী ব্যাপী যুদ্ধে যোগদান করিবে ।"**ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের 
ঘোষণা ও কার্য হুইতে বব যায় ষে ভারতকে পদানত রাখা, রাজনৈতিক 
ও সাম্প্রদায়িক বিভেদকে এই কাজে লাগান এবং তাহাদের সাম্প্রদ।য়িক 
উদ্দেশে জাতীয় আন্দোলনকে দাবাইয়া রাধা ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টর নীতি। 

“মিঃ চার্চিলের বিবৃতি ভাল লোকের মনে গভীর নৈরাস্ঠের সষ্টি করেছে। 
ধখন তার বিবৃতিতে দেখা যায় ব্রিটিশের ক্ষমতা হত্যাস্তরের কোন ইচ্ছা ছিল না 
তখন আমি উপাধি ছুটি রাখিতে পারি না । উহাদিগকে ব্রিটিশ লামাজ্যবাদের 
প্রতীক মনে করি।” 

মিঃ আল্প! বকৃদের পদচ্যুতি--এই উপাধি ত্যাগের জন্ত তাহার পদচ্যুতি 
হয়। দিদ্ধুর গভর্ণমেন্ট হাউদ হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশিত হয 
“মাননীয় সিল্ধু গভর্ণর আল্লা বক্চের উপাধি ত্যাগের কারণ সম্প্যর্ক আলোচন! 
করিয়্াছেন। সেই আলোচনায় যে আলোক সম্পাত হইয়াছে তাহাতে ঠভর্ণর 
' এই জানাইতেছেন যে মিঃ আপ! বকস আর গবর্ণরের আস্থাভাজন নছেন। মেইন. 
জন্ত তিনি মন্ত্রীপদে আর বাহাল থাকিতে পারেন ন11, 


প্রথম খণ্ড সমাণ 


